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বাংলার সম্পদ্‌ 


পশ্চিম বলের সেচ-পরিকল্লনা 


পশ্চিম বঙ্গের যে বৃহৎ অঞ্চলে বার বলয়ের মধ্যে 
মাত্র একবার পূরাপূরিভারে ফসল উৎপন্ন হয় এবং প্রতি 
তিন বংসর মোটেই ফসল জন্মায় না, সেই অঞ্চলে বাংলা 
গভর্ণমেন্ট মাদুর সেচ-পরিকল্পুনা সংক্রান্ত কাতর আর্ত 
করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হইলে এই 


অঞ্চলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বছরে ৮,৮০০,*০* মণ ‘ 


বৃদ্ধি পাইবে বর্পিক্া আশা করা ঘায়। বীরভূম জেলার 
এক বৃহৎ অঞ্চল, এবং পার্শ্ববন্তী মুশিদাবাদ -ও বর্ধমান 
জেলার. এক ক্ষুত্ব অঞ্চলের ১,২৪* স্কোর্যার মাইল জমিতে 
জল-সেচের ব্যবস্থা কচুর! এই খরিকপ্পনার উদ্দেশ্য । কিন্ত 
প্ররুতপক্ষে প্রান ৬**১* একর জমিতে চাষ আবাদের 
ফার্যা করিতে পার] যাইবে? অনাবৃঠি ও অসময়ে বৃ 
এবং সময় সময উভয় কারণে বাংলার এই অঞ্চলে অল্প 
পরিমাণ ফদল উৎপস্ব হয়। এই অন্থবিধা দূর করিবার 
অন্ত ইতিপূর্বে পুকরিস্টী খনন ও ছোটখাট সেচ-ব্যবস্থা করা 
হইয়াছিল, কিন্ত -তাহাতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় 
নাই। উদ্বৃত্ত জল সঞ্চয় করিবার উদ্দেশ্যে জলাধার নির্দাণ 
করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে । সাওতাল পরগণার 
মেলাঙ্ছোর নামক স্থানে মাহুর নদার প্রধান শাখার 
উপরিভাগে একটি বাধ প্রস্তুত করা হইবৈ। মেসাঞ্জোর 
বিহার প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া এই সম্পর্কে বিহার 
গভর্ণষেন্টের সহিত কথাবার্তা চালানো হইতেছে । এই 
পরিকল্পনাহূয়ান্থী বাধের প্রায় বিশ মাইল দূরে সিউড়ির 
নিকটে- মাস্ুর নদীর উপর একটি জাঙ্গাল নির্শ্বাণ করা? 
হুইবে॥। ইহা পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশের অন্তর্তক্ত। 
নম্র দুই পার্শ্বে জাঙ্গালের উপর হইতে দুইটি খাল খনন 
-কর] হইবে । এই দুইটি খাল কয়েকটি ছোট ছোট নদীর 
সহিত সংযুক্ত হইবে । এই সমস্ত ছোট নদীর উপর 
জাঙ্গাল মিশ্নাণ কর! হইবে এবং সেখানে থাল খনন করিয়া 
কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে। 


ংলার জন্য কুইনাইন 


বাংলা দ্বেশের মালেরিয়ার , বধ-ক্রেতাগণকে, এখন 
হইতে অধিকতর পরিমাণ কুইনাইন সরবরীহ করা হইবে ॥ 
স্থির কর! হইয়াছে, অনতিবিলম্বে কুইলাইন সরবরাহের 
পরিমাণ ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক বধ সমূহের শতকরা ২৯ 
ভাগ হইতে ৫* ভাগ পধ্যস্ত বুদ্ধি করা হইবে। 

ম্যালেরিয়ার বধ ক্রেতা ও খুচর! কুইনাইন বিক্রেতা" 
গণকে প্রতি এক হাঙ্জার, মেপাক্রিণ বটিকার সহিত 
এক পাডউগু কুইনাইন দেউয়া হইৰে। বখ্াহাদিগকে 
বিনামূল্যে কুইনাইন “দেওয় হইত, তাহাদিগকে ম্যালেরিয়া 
প্রতিষেধক খঁষধ্বের শতকরা ২* ভাগের অনধিক পরিমাণ 
কৃইনাইন সরবরাহ কর! হইবে। 

এতগ্থাতীত কুইনাইন রেশনিং কর্তৃপক্ষের নির্েশানুযায়া 
মেপাক্রিণ সরবরাহের বিষয় বিবেচনা না করি! বিনামূলে 
বা মুল্যের বিনিময়ে সর্বপ্রকার দাতব্য চিকিৎসালযকে 
“সিক্ষোন! ফ্যাবরিষিউজ' সরবরাহ কর! হইবে। 


গাছ গাছড়া বৃদ্ধি 

গাছগাছড়া। জন্মানোর পরিকমনাহুযায়ী আগামী ১* 
বৎলরের মধ্যে নদীয়। জেলার প্রায় ২,*৩* একর পতিত 
জমিতে বৃক্ষাদি উংপর কর] হইবৈ। বর্তমানে এ জেলায় 
২৫ একর জমির উপর নার্সারী গঠন কন্ত! হঈইতেছে। 

পশ্চিম বঞ্জের জন্ত একটি স্বতন্ত্র বন বিভাগ গঠিত 
হইয়াছে। জঙ্গল সংরক্ষণ ও বাবহার সম্পর্কে উহার 
মালিকগণকে অবহিত করিবার জন্তু ডেপুটি 'কনজায়ভেটর 
অব ফরেষ্ট সকে মেদ্বিনীপুরে প্রেরণ কর! হইয়াছে। এই 
জেলার পতিত জমিগুবিকে গভর্শমেন্টের আহতে আনিবার 
জন্য অহ্সন্ধান-কাধ্য চালানো হইতেছে । 

অতীতে রন্ধ গাছগাছড়া বিনষ্ট করার ফলে দিত 
ভাঙ্গন আর হইয়াছে, এজন্যই উহার উপর দিয়া অতি 
সহজে.বন্তার জল প্রবাছিত হইয়। যায়। কাজেই জঙ্গলের 
সংস্থান ও সংরক্ষণ সম্পর্কে জনসাধারণের সতক দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা প্রয়োজন হুইয়া তি । 


mm 

| 

y বর্ধার সময়ে ব্রহ্ম-বাসীর কাপড়ের দারুণ অভাব 

£ দূর করিবার জন্তু ভারতসরকার বৎসরের শেষে ছতর 
মাসের অন্ত প্রায় ১ কোটি ২* লক্ষ গজ কাপড় দিতে রাজী 
হইয়াছেন। 


সমর ও বাণিঞ্য বিভাগ উপরি উক্ত পরিমাণ কাপড় 
সংগ্রহ করিতেছে । 


ভারত হইতে ত্রহ্মে কাপড় চালান 


ভারতের মজুত ফ্টালিং ji 


১৪৬" সনের ১ল| ফেব্রুয়ারী হইতে ২ৰুশে মার্চের 
মধ্যে ভারতের ষ্টালিং পাওনার পরিমাণ ৩ কেটি ৫* লক্ষ 
ষ্টালিং বুদ্ধি পাইয়াছে। তন্সধো ১ কোটি ১৫ লক্ষ ষ্টালিং 
১৯৪৪-৪৫ সনের হিসাব ফঘসালার সমগ্র অনুমোদিত 
হইবে । ' ভান্ততীর়দের হস্তে যে ষ্টালিং ব্যালান্স রহিয়াছে 

, তাহ! দ্বার! ব্রিটেন হইতে মাল কেন! চলিতে পারিবে। 
! কাজেই এই উদ্দেশ্যে উহাকে পৃথকভাবে ধরিবার কোন 
| প্রয়োঞ্জন নাই। 


ভারতের চা রপ্তানি * 


ভারত গবর্ণমেন্ট ভারতীয় চা নিষস্থণ আইন অদুযায়ী 
১৯৪৬-৪৭ সনে রপ্তানি চায়ের পরিমাণ বাধিধ] দিয়াছেন। 
তদ্ছ্ছসারে আলোচ্য বংসরে ভারত হইত্তে ৪১ কোটি 
৩৯ লক্ষ ২ হাজার ৩৪৯ পাউণ্ড চাঁ বিদেশে রপ্তানি হইবে । 
আন্তর্জাতিক চা সন্গিতি আলোচ্য বংসরে ভারত হইতে 
পূর্বাপর বর সমূহের চালানের “শতকরা ১২৫ পরিমাণ 
চা চালান দেওয়ার অনুতি দিয়াছিলেন । কিন্ত প্রকৃতপক্ষে 
উদ্ধার শতকরা ১:৮ পরিষাণ হু চালান দেওয়া হইবে। 


উড়িস্যার বাজেট পরিকল্পন! 
উড়িম্তা সরকারের বাজেট পরিষলগনা প্রকাশিত 
হইয়াছে। উহাতে ধা যায় যে, ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাক! রাজত্ব ঘাটতি পড়িবে । মোট ৩৬ হান্ধার টাকা 


আথিক ভারত 


উদ্বৃত্ত তহুবিলসহু বৎসর আবন্তটহইবে এবং বধ শেষে ৭লক্ষ 
৪২ হাঙার টাকা উদ্ধৃত হইবে । 
১৯৪৫-৪৩ সনের সংশোধিত আয় ৩,3৪,৭২,০০০ 
* টাকার স্থলে ১৯৪৬-৪৭ সনে ৩,৫৭,৫১,*৭* টাকা আয় 
টধরা হইয়াছে । বায়ের পরিমাণ ১৯৪৬-৪৭ সনে ৩,৯২০ 
২৬,*৯* টাকা; তন্মধ্যে প্রাদেশিক নৃতর্ন পরিকল্পনার অস্ত 
৬৪,৩৭৯** টাকা এবং যুদ্ধোত্তর সংগঠন পদ্থিকল্পনা 
বাবদ ৬৫,১৩,*** টাকা বায় করা হইবে । ১২৪৫-৪৬ 
সনে সংশোধিত আয়ের পরিমাণ ৩,৫২০১৮,১**২ টাকা । 
এই সনে মূল বাজেট পরিকল্পনায় ঘাটতি ধর] হইয়াছিল 
৮,৬৮,*** টাকা ৷ সংশোধিত বাজেট ঘাটতি দাড়াইয়াছে 
৭,৪৬,*১* টাকা। 
রবার শিল্পের উন্নয়ন 


1 যুদ্ধের কারণে ভারতের রবার শিল্পের উন্নতি ব্যাহত 
“ছইযাছিল। এই শিল্পের উন্নতির উপায় নির্ধারণের অন্ত 
॥ সম্প্রতি নয়াদিলীতে কেস শিল্প ও সরবরাহ রিভাগের 
. ডিরেক্টরের উদ্ভোগে রবার শিল্প প্রতিনিধিদের যে সভা 
+ হইয়া গিয়াছে, 'ভাহাতে রবার শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
ও গভর্ণঘেপ্টের সহিত যোগাযোগ রক্ষার অন্ত ছয়জন 
, রবার শিল্প প্রতিনিধি লইয়া একটি সমিতি গঠন করা 
হইয়াছে । যান রবার শিল্পের উন্নতির জন্ত কাচ! মাল, 
মাল চালানের রম্য যানবাহন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সম্পর্কে 
বিস্তৃত আলোচনা হয়। অধিকসংখ্যক যানবাহন না 
থাকিলেও, সত্বর মালচালানের হবিধার জন্ম গভর্ণমেণ্ট 
সাধামত চেষ্টা করিবেন এবং আমেরিক। হইতে সব 
রকম যন্ত্রপাতি আমছ্ানীর হৃবিধা ন! থাকিলেও, কতক- 
+গুলি আবশ্যক হন্ত্রপাতি ও লরপ্রাম মাফিণ হইতে 
আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। মাকিণ হইতে 
ছাচ ও প্র্যাইক ভৈয়ারী এবং যন্ত্রপাতি চালনা "সম্পর্কে 
পরামর্শ দেওয়ার জন্য বৃটেন হইতে তিনত্বন বিশেষজ্ঞকে 
আনান হইতেছে। শীস্রই একটি কেন্দ্রীয় যন্্রশিক্প প্রতিষ্ঠান 
ও পরীক্ষাগার স্থাপনের কথাও সভার জানান হয়। 


৪ আঘিক উন্নতি 





ইক্ষুচাষ ও শর্করা-শিল্প উন্নয়ন 

প্রকাশ, ভারত গভর্ণমেক্ট দেশে ইচ্ষ্চাষের ও চিনি 
শিল্পের উন্নতির জন্তু কেন্দ্রীয় ইক্ষচাষ উদ্নয্ন কমিটির 
তহবিলে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাক! মধুর করিয়াছেন । 

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কমিটির চতুর্থ অধিবেশনে এই 
অর্থের লাহয্যে কি কি পরিকল্পনা! কাজে পরিণত হইবে, 
সে সম্পর্কে আানোডনা হয় ॥ 

আন! গিয়াছে, ইক্ষৃচারার জন্ত নাসারী স্থাপন, 
উতর, সার তৈজ়ারী, গবেষণার আন্ত বিশেষজ। নিয়োগ, 
পোকামাকড় ইত্যাদি হইতে ইক্ষু সংরক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে 
ব্যবস্থা করা হইবে। 

গবেষণা, করিত্রা দেখা গিয়াছে যে, স্তাকারাম 
স্পনটেরিয়ম' জাতীয় এক প্রকার বন্য ঘাসের সহিত ইক্ষু 





[২১শ বধ--১ম সংধ্যা 


এন্টি ERLE TEST TIE = শি শি 


চারার সংমিশ্রণ ঘটিলে কোইন্বাটোর জাতীয় উৎকৃষ্ট 
ইক্ষু জন্মায় । দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বন জঙ্গলে এই ' 
জাতী ঘাস পাওয়া যায় কিনা ডাহা অনুসন্ধানের অন্ত 











একটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাও করা হইয়াছে বলিঘ। ্ 


«প্রকাশ । ইচ্ষৃচাষের উপযোগী জল হাওয়৷ সম্পর্কে 
+ গবেষণার জন্তও উক্ত তহবিল হইতে অর্থ দেওয়া হইয়াচে । 
£ তাহা ছাড়! প্রস্তাব কর! হইয়াছে যে, ক্রু বিক্রয়ের 
* সমতা রক্ষার অন্ত খান্দসরী চিনির উৎকর্ষ বা একটা মান 
বাধিয়া দেওয়! দরকার । 

কমিটির লিজন্ব শিল্প-ভবন তৈয়ারীর ভার একটি ' 
সাবকমিটির উপর দেওয়া হইয়াছে । এ বিষয়ে উপদেষ্টা 
হিসাবে কৃষিবিগ্তায় পারদশী একজন কশ্মচারীও নিয়োগ 
করা হইবে, জান! গির্থাছে। 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


যুদ্ধে বৃটেনের জাতীয় ব্যয় 


সরকারী ছিলাব হইতে জান! যায় ১৯৪* হইতে ১৯৪৫ 
সন পর্যন্ত ছয় বৎসরে যুদ্ধের জন্য জাতিকে মোট 
২৩;৫৪৫,*০০,০** পাউণ্ড ব্যন্থ করিতে হইয়াছে। তা 
ছাড়া ১৯৪* সনের ও ১৯৪৫ সনের পরব্ভী 
খরচ অবস্তই ইহার সহিত যোগ দিতে হইবে । 

আলোচ্য ছন্ন বৎসরে বাহিরের দেনা ও বিদেশের 
সম্পত্তির ক্ষতির মোট পরিমাণ 8,৬২৮,*০০,০০০ পাউণ্ড [| 
১৯৩৯ সনে ক্ষতিওদেনার পরিমাণ ২৫০,**০,*০* পাউণ্ড । 


বৃটেনের জাহাজ-বিক্রয় 


বিলাতের যানবাহন ঘণ্তরের পরিকফল্পন! অনুযায়ী 
প্রা এক শতের অধিক সরকারী জাহাজ বিক্রয় করা 
হইস্বাছে । বৃটেন ও বৃটিশ সাত্রাজোর' বিভিন্ন স্থানের 
আাহাজের মালিফগ্এই গলি ক্রয় করিয়াছেন । সরকার 
এই বাবদ মূল্য পাুয়াছেন মোট প্রায় ১ কোটি »* লক্ষ 
পাউণ্ড। এগুলির মধ্যে যুদ্ধকালীন স্কপান্তরিত বাণিজা 
জাহাজ, ফোঁটরচালিত নৌকা, তৈলবাহী জাহাজ ইত্যাদি 
নানাধরণের জাহাজ রহিয়াছে। "ইহা ছাড়াও সাধারণ- 


১ভাবে বাবলায় চালাইবার অন্ত জাহাজের মালিকরা 
ব্ৰিটিশ সরকারের নিকট হইতে আরও »*টি জাহাজ ধার 
,লইয়াছেন। 


জীবনমাত্রার মান উন্নয়নের চেষ্টা 


লর্ডপ্রেসিডেন্ট অব দি কাউন্সিল মিঃ হার্ববার্ট মরিশন 
বলেন, পত্রিটেনবাসীর। তাহাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত 
করিবে। ইহার জন্তু এখন আমাদের যেরূপ সুযোগ 
উপস্থিত পূর্বে মেরূপ সুযোগ কখনও পাওয়া যায় নাই ।” 

তিনি বলেন, "মোটামুটি একবৎসরে আমাদের 
প্রয়োজনীয় ড্রব্য আমদানী করিতে হইবে ১** কোটী 
পাউণ্ডের । বর্তমানে আমাদের লক্ষা ৭৫ কোটী পাউণ্ডের 
-পণা রপ্তানী করা। কিন্তু এতথানি রপ্তানী যদি আমর! 
করিতে পারি তবুও জ্জামর! এবৎলর ইহার সমস্ত অর্থ 
আদায় করিব লা। বিদিত দেশ দখল ও আর্তদের 
সাহায্য করার জন্য আমাদের যে খরচ হইয়াছে তাহা 
যদি উপরিউক্ত শিহলাধের সঙ্গে যোগ কর! যায় তবে 
একথা নিশ্চিত যে, ১৯৪৬ সনের শেষে আমাদিগকে বড় 
রকঙ্ের ঘাটতির সন্মুখীন হইতে হইবে। 


€ 


হা 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


বিলাতের নৃতন জনম্থাস্থ্য আইন 

বিলাতের পালিয়ামেণ্টে জাতীয় জনশ্বাস্থা বিলটি 
পাশ হইলে সেখানকার জনন্বাস্থা সংগঠনের এক নৃত্ন 
অধ্যায় হর হইবে। এই নৃতন আইনে ধনি-দরিদ্র- 
নির্বিশেষে সকলেই চিকিৎসার সমান অধিকার পাবে ।, 
চিকিৎসার মানও ধুব উন্নত ও আধুনিক ধরণের হইবে 
এবং সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, চিকিৎসা ও" 
ুধধ সরবরাহ কর হইবে বিনামূলো । 

এই নৃতন ব্যবস্থা কার্ধাকরী করার জন্য স্থাস্থা-মন্ীব 
অধীনে একটি স্বাস্থা প্রতিষ্ঠান এবং পরামর্শ দিবার স্ন 
বিশেষজ্ঞ ভাক্তারদের দ্বারা গঠিত, একটি নৃতন কেন্দ্রীয় 
স্বাস্থ্য পরিষদ স্থাপিত হুইবে। 

সমগ্র দেশটিকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা হইবে 
এবং প্রতোক অঞ্চলে একটি করিয়া চিকিৎসার উপকরণে। 
স্থসজ্জিত হাসপাতালে বিশেষ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাও: 
খাকিবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এগুলি দেখাশোনা করিবেন 
এবং স্থানীয় হাসপাতালগুলিকে এ বিষয়ে সহযোগিতা" 
করিতে অনুরোধ কর! হইবে। ঃ 

এ সম্পর্কে বল! হইয়াছে যে, সাচ্জাঞ্জিক বীমা পরি ' 
কল্পনার দিক্‌ হইতে এইক্প সামাজিক চিকিৎসা! ব্যবস্থার 
বিশেষ প্রহোজন আছে। 


ডাঃ স্থধীন্দ্রনাথ বস্থ 

ভাঃ স্বধীন্্রনাথ বহর মৃত্যুতে ১৯০৫ সনের বাংলার 
বিপ্লব যুগের একজন শ্রেষ্ঠতম কশ্মীর তিরোধান হইল। 
১৮৮৩ সনের ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে তিনি জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার ভ্যেষ্ আতা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের 
অধ্যক্ষ সতোন্রনাথ বহর নিকট থাকিয়া তিনি স্কুলে পড়া-১ 
শুনা করিতে খাকেন। অতি বাল্যবয়সেই তিনি গৃহৃত্যাগ 
করেন এবং বহিবিশ্ব অভিমুখে যাত্রা ভ্রু করেন। 
ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পদার্পণ 
করেন এবং তথায় বহস্থান খুরিয়। আইও নগরীতে গিয়া 
উপস্থিত হস । ‘ আইওয়া। নগরী যুক্তয্াষ্ট্রের ঠিক মধ্যভাগে 


অবস্থিত । সেখানেই তিনি স্থিরভাবে বসবাস করিতে 
থাকেন । 'আাইওয়1 বিশ্ববিভালদ্প হইতে ১৯১৩ সনে তিনি 
পি-এইচ ডি ভিগ্রি লাভ করেন। এই ছয় সাত বংলর 
তথায় অবস্থানকালে স্বধীন্্রনাথ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও 
দক্ষিণাঞ্চলের বন্ধ দেশে ভ্রমণ করেন এবং তথাকার বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানসমূহ্ে ভারতবর্গ সম্পর্কে বন্ধ বক্তৃতা দেন। 
তৎকালে মাকিপ গবর্ণমেণ্ট এশিরা হুটতে আগত কোন 
ছাত্রকেই পাঠরত অবস্থায় অর্থোপার্ডনে বাধা প্রান 
করিত না। স্বতরাং অনেক ভারতীয়ের পক্ষেই একই 
সময়ে অর্থোপাঞ্জন এবং পড়াশুনা কর! সম্ভব হইত । এই 
বক্তৃতাদান কালে স্ুধীঙ্দুনাথ আমেরিকার কুষক, পঙ্গীবাসী, 
নিম মধ্যদিত্তশ্রেণী এবং শ্রমিকদের সহিত মিশিবার ন্রযোগ 
পাইয়াছিলেন। স্বতরাং মাকিণ সমাজ ও সভাতা সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতা ও শ্যানাঙ্জন করার তাহার বিশেষ স্থযোগ 
হইয়াছিল | ১৯১৪ সনে তিনি আইওয়। বিশ্ববিদ্তালয়ে 
অধ্যাপনা আরম্ভ করেন | উক্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের অধ্যাপক 
সাঙ্বাগ তাহার বিশেষ অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
সমগ্র জীবন তিনি উক্ত বিশ্ববি্তালয়ে স্বদূর প্রাচ্য, নিকট 
প্রাচ্য এবং মধাপ্রাচোর রাজনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করিয়া- 
ছেন। লাতিন আমেত্তিকা, আফ্রিকা এবং ভাশ্মাণীর 
উপনিবেশিক বিষয়লমূহও তাহার অখ্যাপনার অন্ততুক্ত 
ছিল। আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে তিনি প্রাচোর 
দৃট্টিভঙ্গীতে বিশ্বরাজনীতি বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত 
বলিয়া গণা ছিলেন । | 

এক সময়ে চৈনিক, জাপানী, ভারতীয় এবং অপরাপর 
এশিয়াবাসীদের আগমন ও তাহাদের স্থায়ী বসবাস 
সম্পর্কে আইন প্রণয়নের প্রশ্নটি আমেরিকার রাজনৈতিক 
মহলের নিকট প্রধান বিষয়রূপে বিবেচিত ছিল। এই 
সমন্তা সম্পর্কে ভারতীয়দের মৃখপাত্রকপে সাক্ষাদ্দানের জন্য 
স্থধীন্্রনাথ আযেরিকার ফেডারেল গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
ওয়াশিংটনে নিমস্বিত হইন্াছিলেন। এ সময় ভারতীয়দের 
অবস্থা নান! যুক্তিতর্কের দ্বার! তিনি বুঝাইয়া দেন। 
আমেরিকার বিশ্ববিভ্ভালয়ে চৈনিক জাপানী, ফিল্রিপিনে। 





এবং ভারতীয় ছাত্রদের জন্তু যে কলমপলিটান এসো- 
সিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়, তিনি ছিলেন উহার অন্রতম 
উদ্ভোক্ত।। তিনি “হিন্দুস্থান ইভেন্ট এলোপলিয়েশনের”ও 
অন্ততম সহায়ক ছিলেন। আমেরিকা-প্রবালী ভারতীয় 
ব্যবসায়ী, ছাত্র» অধ্যাপক, রাজনীতিক, শিল্পপতিদের অন্ত 
উক্ত এসোসিয়েশন গঠিত হয় । এসোসিয়েশন একখানি 
মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন) উদার সাহাযো 
আমেরিক। প্রবাসী ভারতীয়ের! নানাভাবে উপকুত হন । 
১৯১৪ সন পর্যন্ত হৃধীন্ত্রনাথ আমেরিকায় তাহার অপরাপর 
সহ্কশ্মীদের সাহায্যে যে কাধা করিয়াছেন তাহা 
আমেরিকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বন্ধ মূল্যবান 
সম্পদ্‌ বলিয়া পরিগণিত হইবে । ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে 
তিনি তথাকার বিভিন্ন সংবাদপত্রে এবং সামিকপ্ত্রে বহু 
প্রবন্ধ লিখেন এবং প্রাচ্যের বহুবিধ বিষয় সম্বন্ধে তথাকার 
নংবাদপত্রগুলিকে ওয়াকিবহাল করেন। 

স্থধীচ্জনাথ কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন । এক- 
খানি পুস্তকে ভারতের বর্তমান সময়কার রাজনৈতিক 
ও শালননীতিক অবস্থা লিপিবদ্ধ করেন। এ পুম্তকখানি 
বিদজ্জনসমাজে বিশেষভাবে সুখ্যাতি লাভ করে। 
১৯২* সালে হৃধীন্্রনাথ “আমেরিকার ১৫ বৎসর’ নামক 
একখানি পুস্তক লিখেন । উহাতে তাহার আমেরিকার 
জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয় ॥ উহ্বাতে আমেরিকার 
জনগণের শাননতাত্ত্রিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি- 
বিষয়ক প্রবন্ধাবলী ছিল। ভারতের মাসিকপত্রসমূতে 






[ ২১শ বর্ষ--১ম সংখ্যা 


তাহার এ ধরণের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমেরিকার 
সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের চিত্র, বলিতে 
গেলে, স্থধীজ্ুনাথই প্রথম ভারতে প্রেরণ করেন। 
তঙ্ছন্ত ভারতীয় সাংবাদিকগণ তাহাকে একজন সহকশ্মী 
এবং এই বৃত্তিতে একজন অন্রতম পথপ্রদর্শকরূপে 
গণ্য করিতে পারেন । আমেরিকা সন্বন্ধে ভারতীয়দের 
“জ্ঞানার্জন সম্পর্কে ডাঃ বন্বর অবদান অনেক । পীর 
ফাশ্মার্স ক্লাব এবং এসোশিয়েন-সমূছে বক্তৃতাদানকালে 
তিনি ভারতীয়দের সম্পর্কে অনেককিছু বলিতেন। 
ভাহাতেও আমেরিকার জনসাধারণ ভারতীয়দের সম্পর্কে 
বহু জঞানাঞ্জন করিতে পারিয়াছে। 


১৯২৮ লনে স্থধীন্্রনাথ তদীয় পত্নীসহ আমেরিকার 
“নাগরিক” হিলাবে একবার ভারতে আসেন এবং ঢাকা, 
মাণিকগঞ্জ, ম্মনসিংহ ও কৃষিল্লা যান। এ সকল স্থানে 
গেলে সর্বতজই তিনি বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। এ 
সময় তিনি আর একবার ভারতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
"করিয়াছিলেন। 

বিদেশে তিনি একজন শ্বদেশপ্রেমিকের জায় মৃত্যু 
বরণ করিয়াছেন । বিদেশে থাকিয়াও তিনি ভারতের 
অশেষ কল্যাণসাধন”করিঘ্াছেন এবং বিশ্বের অপরাপর 
শক্তিসমূহের দৃষ্টি যাহাতে ভারতের প্রতি নিবদ্ধ হয়, 
তজন্ত তিনি সমগ্র জীবন কাজ করিয়াছেন। 

( অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ) 


মোলাকাৎ 
স্পেংলার বনাম সরকার 


( অধ্যাপক বিনরকৃমার সরকারের সহিত হরিদাস 
মুখোপাধ্যায়ের কথোপকথন ) 


এত রাজোর লোক থাকৃতে তুই বেছে নিলি 
ম্পেংলারকে ! i 


প্রঃ-আজ Fস্পেংলার সন্বস্ধে একটু আলোচনা চালাতে প্রঃ--তিনি কোন্‌ বিস্তার পণ্ডিত? 


চাই । 


উঃ- তোর মাথায় মাঝে মাঝে এক-একটা বাতিক চাগে। 


উঃ--সভ্যতা, বস্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে তার 
লেখালেখি চলে । বত্রিশ বিভ্ভা। গীষী কলা, 


বৈশাখ--১৩৫৩ ] 


এসবের খতিয়ান কর! তার কারবার । তার বড় 
বইয়ের নাম হচ্ছে “ভার ভণ্টারগাঙ, ভেস্‌ আবেগ 
লাণ্ডেস ।" ইংরেজি তজ্জমা,_-“পশ্চিমের সবর্ধ্যান্ত” 
( ডিক্লাইন অব দি ওয়েষ্ট) অর্থাৎ “পশ্চিমের 
অবসান ।” 

প্র:--আমি বইটার নাম অনেকদিন আগেই শুনেছি । 
বইটা দেখেছিও, পড়বার চেষ্টাও করেছি, কিন্ত 
বুঝতে পারিনি । 

উঃ--বই পেলি কোথায়? 

প্র:-_পেলাম অধ্যাপক কৃষ্ণ ভষ্টাচাধ্যের বাড়ীতে । 
তার ছেলে কালীদাস। বিগ্তাসাগর কলেজের 
অধ্যাপক | তিনি দিয়েছিলেন। কালীদাসবাবূর 
মুখে বহটার খুব প্রশংসা শুনেছি । আচ্ছা, বইট। 
আমাদের দেশে চলে কেমন ? এর প্রভাবই বা 
ভারতীয় পণ্ডিতমহলে কিরূপ ? 

উঃ--গোটা ভারতবর্ষের দিকে নজর ফেলেই বল্‌্ছি যে, 
স্পেলারের এ বইয়ে দন্তশ্ছুট করার মতন পণ্ডিত 
এদেশে আছে খুবই কম। কারণ বইট! পড়তে 
রীতিমত মেহনৎ লাগে--সময় লাগে । এক-একটা 
পৃষ্ঠার জন্য সময দিতে হবে দেরঘণ্টা-ছুঘণ্ট। | 
ছোট হরপে ছাপা । ধৈর্য চাই । পাতভাগুল। লম্বা- 
লম্বা। তারপর মালগুল! পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, 
সুকুমার শিল্প, সাহিতা, দর্শন টত্যাদি সন্ব 
বিশ্লেষণ। এই সকল বিশ্লেষণের ভেতর তথ্যের 
চেনে বেশী আছে মত-প্রকাশ। 

প্র ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচন! নাই কি? 

উঃ-_ভারতবর্ধ সম্বন্ধে কথা এক প্রকার নেই বললেই 
চলে । কচিৎকখনো একটু-আধটু পাটলিপুত্র, 


_. কামশান্্ ইত্যাদির উল্লেখ আছে । আমাদের 
£- ভারতীয় পাঠকের! ভারতবর্ষের উল্লেখ না থাকলে 
কোনো বই স্হজে বরদাস্ত করতে পারে না। এই 
সকল কারণে ম্পেংলার ভারতীয় লিখিয়ে-পড়িয়ে 
মহলে বোধ হয় অনেক ক্ষেত্রে নামে মাত্র 
পরিচিত । ম্পেংলারের নাম জানে ন1 একথা সহজে 
কেউ স্বীকার কর্তে চাইবে না। 


মোলাকাৎ ৭ 


প্রঃ_বইট। প্রকাশিত হ'য়েছে কতবংসর পূর্ব? 

উ:-_বিংশ শ্রতান্দীর প্রথম কুরক্ষেত্রের ভেতর (১৯১৪-১৮) 
লেখা । প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়,__বোধ হত 
১৯১৭ লনে।  বইট। ছুইখণ্ডে সম্পূর্ণ । দ্বিতীয় 
খণ্ড ১৯২৩-এ প্রকাশিত হয়। যুদ্ধোত্তর জামান 
চিন্টাধারার এক মন্ড-বড় খুটা দেখতে পাই 
ম্পেংলারের বইট্যর মধ্যে । 

প্র:_বইটার মতামতগুল। আপনার কিরকম লাগে? 

উ:--বইয়ের যেটা মোটা সিঙ্কাস্ত তাকে দিবারাত্র 
ছুতোচ্ছি । 

£_ম্পেংলারের সিদ্ধান্তট] কী ? দু-এক কথার বুঝিয়ে 

দেবেন? 

উঃ-_তঙর সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, গ্রীস যখালময়ে রোমে 
পরিণত হয় । অর্থাৎ পল্লী পরিণত হন শহরে। 
অথাৎ ফুলটা পরিণত হয় ফলে। অর্থাৎ “কুলটুর্‌” 
( সংস্কৃতি বা রুহি ) 'সিভিলেজেশনে” ( সভাতাম্ ) 
পরিণত হয় । 

প্রঃ এই পরিণতি মন্বদ্ধে স্পেলার-দর্শন কিরূপ? 

উঃ-স্পেংলারের বিবেচনায় এই পরিণতির অবস্থাটা 
মানুষের বা সমাঞ্জের পতনের বা অবনতির অবস্থা । 
এই হচ্ছে স্পেংলারের দিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তটা 
তিনি যুগের পর ঘুগ ধ'রে প্রমাণ কর বার চেষ্টা 
ক'রেছেন। 

প্রঃ--আপনার স্পেংলার সমালোচনাটাপাব কোন্‌ বইয়ে? 

উঃ-_নান| বইয়ের নানা জাফগারই ছড়িয়ে ছড়িয়ে আছে। 
ম্পেংলারের সিদ্ধান্থটা বিশ্লেষণ ক'রেছি পোলিটি- 
ক্যাল, ফিলঙফিজ সিন্স ১৯০৫, প্রথম খণ্ডে 
(মাদ্রাজ, ১৯২৮ )। সিদ্ধান্তের সমালোচনা! 
ক'রেছি নানা জায়গায় ছোট-বড়-মাঝারি আকারে । 
“ভিলেজেস্‌ আগ. টাউনস্‌ আয সোশ্টাল্‌ 
প্যাটার্ণস্‌” অর্থাৎ ‘পল্লী ও শহরের সামাজিক গড়ন’ 
(কলিকাতা ১৯৪১) বইয়ে পাবি ম্পেংলারের 
বুখনির প্রতিবাদ । নিজ সিদ্ধান্তের বিস্তৃত 
বিবরণও সেই সঙ্গে দেওয়া আছে। 


৮ আধিক উন্নতি 


প্র-আপনার নিজ সিদ্ধান্তটা কিন্তুপ ? 


উ$-- আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে ম্পেংলারের ঠিক উল্টো। 

প্রথমতঃ আমার বিচারে পল্লী যখন সহরে পরিণত 
পল্লীটা উন্নতির 
এবং শহরটা পতনের স্থত্রপাত নয় । আমার বুধ নি 


হয়, তখন তার পতন হয় না। 


হচ্ছ নিপ্রন্তপ । ( তোকিও, ২২-৮-১৯১৬ ) ১ 
পল্লী নয় গো গুড় মাখানো, আস্তাকুর নয় শহরগুল। 


রাজধানী নয় সোণার তৈরি, মফস্বল নয় পায়েরধূলা।” 


দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক জীবনে পল্লী ও শহরের গড়ন 
একই সঙ্গে থাকতে পারে । তৃভীয়তঃ “সভ্যতা 
আর “সংদ্কৃতির" ভেতর আমি কোনো তফাৎ করি 
না। দুটোই আমার বিচারে একার্থক । এছুটা 
শব্দের মারপ্যাচ মাত্র । ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ 

প্রঃ-আপনার বইও প্রবস্ধগুল। খাট তে-ঘাটতে অতি 
প্রচলিত কান্ট-ফিখ টে-হেগেল-শোপেনহা ওয়ার 
ইত্যাদির লাম ছাড়া আরও কয়েক জন জাম্মান 
দার্শনিকের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি । 

উঃঁ-কেন? জাশ্মান চাড়া আর কোনো জাতের 
বেপারী কি এই অধমের হাটে সওদা করে ন।? 

প্রঃ হা? অনেক নৃতন ফরাসী নাম পেয়েছি । নৃতন-নৃতন 
ইতালিয়ান নামও পেয়েছি । তা ছাড়া মাকিন 
আর ইংরেজ তো আছেই । এমন কি নৃতন-নৃতন 
জাপানী নামের সঙ্গেও পরিচয় ঘ'টেছে। বিস্ত 
আমাদের দেশের লোকের! জাশ্দান দার্শনিকদেরকে 


[ ২১শ বর্ষ-১ম সংখ্যা 


খুব বড় চোখে দেখে। সেইজন্য জান্মান নামগুলার 
সঙ্গে যোগাযোগ বেশী রেখেছি । 

উঃ--কোন্‌ কোন্‌ নামের সঙ্গে? 

প্রঃ-লিষ্ট। মাইনেকে, হাউম্ছোফার, ফোন্ভীজে, 
কোলরম্টার, বৃর্গ:ড্যেফার, ফাইহিংগায়, টোল্ীস, 
ডিলথাই, ভাগেমান, স্পান, জেরিং ইত্যাদি । 

£ এরা সবাই তোরা যাকে দার্শনিক বলিস্‌ সেরূপ 

দার্শনিক নয় । এরা নানা আখ ড়ার বোষ্টম- 
বৈরাগী । 


প্র:--আমাদের দেশে আনেকে আছেন ধারা ভারত--.. 


বর্ধকে বড় কর্তে গিয়ে ইউরোপকে বর্ববর, অসভ্য 
প্রভৃতি বলে ছোট করে থাকেন । কিন্তু আপনার 
রচনাবলীতে দেখ ছি ঠিক উল্টো । এসব যেমন 
ভারত-নি্ঠ তেমনি আবার ছুনিয়া-নিষ্ঠ, যেমন 
বর্তমাননিষ্ঠ তেমনি আবার প্রাচীন-নিষ্ঠ । 
উঃ--আরে ভাই, আমি আহাস্মুকটা হচ্ছি হনুমান । 
যেধানে যাকিছু দেখি তাই লাগে ভাল। আর 
তা-ই উপড়ে নিয়ে আন্তে চাই ভারতবর্ধে। 
হন্ষান যেমন এনেছিল গন্ধমাদন পাহাড়কে । 
ভারতবর্ধ, ভারতবাসীর দ্িথ্িজয়, এসব নিয়ে 
আমি রাতদিন মেতে র'য়েছি বটে, কিন্তু ইউরোপীয় 
সংস্কৃতির যথোচিত তারিফ করাও আমার এক পেশা 
বা নেশ।। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কেউ অনর্থক 
নিন্দা করুলে চলে তার লঙ্গে “‘যুদ্ধং দ্বেহি।” 


পত্রিকা-জগৎ 


দি ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্শ্মার 
(২রা মার্চ, ১৯৪৬ ) 
বোস্বাই হইতে প্রত্যেক শনিবারে প্রকাশিত এই 


সাপ্তাহিক পত্রিকাখান! সমালোচনার জন্ট আমাদের হস্তগত 
হইয়াছে । সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও ছোট-ছোট মন্তব্য 


মামূলী প্রথায প্রকাশিত হইলেও প্রবন্ধ-গৌরবে প্রত্রিকা- 
খান! সতাসতাই বিশেষত্বের দাবী করিতে পারে। লম- 
সামরিক ভারত ও আধুনিক জগতের বড় বড় সমন্ঠা লইয়াই 
যে প্রবস্ধগুলা লিখিত, তাহা স্ুচীপত্রের উপর চোখ 
বুলাইলেই বেশ বোবা ঘাইবে। গ্রবন্ধগুলার মধ্যে 
আর ডাব্লিউ লোগান লিখিত 'প্রলেমম্-অব্‌ ট্াটাশিপ্, 


বৈশাখ--১৩৪৩ ] 





বা ‘অছিনিরি সমতা, বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । নিয়ে 


ইহার সারমর্শ্ব দেওয়া গেল । 

সম্মিলিত জাতিপুণ্ডের সনদে বলা হইয়াছে যে, 
বর্তমানের ম্যাণ্ডে-শাসিত দেশগুলি, শত্রুর কবলমৃক্ত 
অঞ্চলসমূহ এবং কোন রাষ্ট্র তুর্তুক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত অঞ্চলের 
উপর জাতিপুঞ্রের অছিগিরি হইবে । এখন 
পর্য্যন্ত কোন দেশ বা অঞ্চলে জ্রাতিপুঞ্ধের অভিগিরি 
প্রবহিত হয় নাই। বিলম্ব দেখিয়া সোভিয়েট রুশিয়া 
ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে । কিন্ত এখন পধ্যস্থ 
মিত্র পক্ষের কোন শক্তি ইহার জবাব দেশ নাই। 
পক্ষান্তরে দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ- 
পশ্চিম আফ্রিকার ম্যাণ্েট-শাসিত অঞ্চল এবং বেলছিয়াম 
কঙ্গো ম্যাণ্ডেট-শাসিত উগাণ্ডা উরুণ্ড কুক্ষিগত করার 


নি প্রকাশ করিয়াছে । 


সন্দেহ আরও বেশী বদ্ধিত হইয়াছে ইতালির প্রাক্তন 


// উপনিষেশগুল! লইয়া । লগ্ডনের পররাষ্ট্র লচিব সম্মেলন 


| এই সমস্ত উপনিবেশ সম্বন্ধীয় নির্ধারণে সক্ষম হয় নাই। 


মাকিণ গবর্ণমেন্টের কোন কোন বড়কর্তা উপনিবেশগুল। 
আবার ইতালিকে ফেরৎ দেওয়ার পক্ষপাতী । প্রশান্ত 
মহানাগরের স্বীপণ্ডল! মাফিণ তাবে রাখার পক্ষপাতী । 
রুশিত্বা ও বুটেনও তেমনি ইতালির উপনিবেশগুল। 
হিস্যা করিয়া লওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে । কাছেই 
মাকিণের পক্ষে এইকধপ ভালমানুষীর পরিচয় দেওয়া! ছাড়। 
আর উপান্থ কি? 

আফ্রিকাস্থ ইতালির উপনিবেশগুলার ভবিষ্যতের 
উপর আরও অনেক পরাধীন দেশের ভাগ্য নির্ভর 
করিতেছে । আবিসিনিয়া় যে দ্বাক্ুণ প্রতিযোগিতা 
আরম হইন্বাছে তাহাতে পরাধীন দেশগুলার এবং 
ৰিশ্বলান্তির ভবিস্তং অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতে চলিয়াছে। 
আবিসিনিযু] ইরিতিয্া দখলের পক্ষপাতী । ইরিত্রিয় 
আবার ইতালির কৃক্ষিগত হইলে ভবিস্ততে যুদ্ধ হইতে 
পারে । আবিলিনিয়্ার মনে এই আশঙ্কা উপস্থিত 
হইয়াছে । 

বৃটেন কিন্ত ইতালিয়ান সোমালিল্যাণ্ড আপন তাবে 


পত্রিকা-জগৎ ৯ 


===. 





রাখার পক্ষপাতী । ইরিত্রিয়ায় উচ্চভৃষিগুলা' আবি- 
সিনিয়াকে ছাড়িয়া দিতে বৃটেনের বিশেষ আপত্তি না 
থাকিলেও আসাব ও মশাবা বন্দরে কর্তৃত্ব বদায় রাখা 
বুটেনের আন্তরিক উদ্দেশ্ত । বর্তমানে ফরাসী সোমালি- 
ল্যাণ্ডের জিবুতি বন্দরই আবিসিনিয়ার সামুদ্রিক যোগা- 
যোগ রক্ষার একমাত্র অবলঙ্গন। ফ্রান্স এই বন্দরে 
স্বাধিকার অক্ষুম রাখার জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহসম্পত্র 
বলিয়া আবিশিনিয়ার সামুদ্রিক বন্দর পাওয়ার জন্য এত 
লালায়িত। মোটের উপর উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার প্রতি- 
ষোগিতা-ক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে ফ্রান্স আনৌ 
প্রস্থত নয়। ডিবুতি বন্দর হাতে থাকিলে ফ্রান্স হাইলে 
সেলালীর গবর্ণষেণ্টকে কন্তার মধ্যে রাখিতে পারিবে। 

সোভিছেট ইউনিয়নও নিশ্চেষ্ট হইয়! বলিয়া নাই । 
নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে ক্রম-বদ্ধমান সোভিযেট প্রভাব 
দিবালোকের মতই স্বল্পষ্ট । তুকাঁ প্রণালীদ্য়ের ভিতর 
রুশ নৌবহরের যাতাত্বাতের অধিকার দাবী, ত্রিপোলি, 
তানিয়া, মা নাজ ও দোদেকালেজ দ্বীপপুঞ্ডে রুশ 
স্বার্থ, উত্তর ইরাণে গোলযোগ--সমস্তই হৃবিদিত। 
আরও একটা বাস্তব ঘটনা এই যে, ১৯৪৪ সনের জুন 
মাস থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও আবিসিনিয়ার মধ্যে 
কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইস্থাছে। আবিসিনিয়ায় 
রুশের প্রচার এত ভালভাবেই চলিতেছে, যা খোদ 
আবিসিনীয় সরকারের পক্ষেও সম্ভব হয নাই । 

বৃটিশ প্রভাব ক্ষুন্ন করার স্রম্ভ হাইলে সেলাসী 
আমেরিকার সিনক্রেয়ার আরল কোম্পানির সাথে চুক্তি 
করিয়াছে । যদি খুব বেশী পরিমাণে তৈল আহরণ সম্ভব 
হয়, তাহা হইলে, ইরিত্রিয়ার নতুন বন্দরের প্রয়োজন 
হইবে। গ্রে জি হোয়াইট কন্ব্রাক্সস কোম্পানিও 
আবিলিনিস্বাধ্ অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে 
আরম্ভ করিয়াছে । 

প্রাক্তন ইতালীয় উপনিবেশএলায় আরব লীগের স্বার্থ 
উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় নতুন জটিলতার সহি করিয়াছে। 
ইতালি ও বৃটেনের স্বার্থ হুম করার জন্ত হেইলে সেলাসী 
অনায়াসেই আরব লীগের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন । 





পাছে 
আরব প্রভাব বন্ধিত হয়, এই আশঙ্কার তিনি এদিকে 


কিন্ত আবিলিনিযার বহু মুমলমানের বাস। 


অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন নাই । মোটের উপর উত্তর- 
পূৰ্ব্ব আফ্রিকায় শক্তিবর্গের দারুণ প্রতিযোগিতা আরম্ভ 
হইয়াছে । ইতালির উপনিবেশগুল1 শক্তিবর্গের নিকট 
অশ্রি-পরীক্ষ। বলিয়াই মনে ছইতেছে। 

সম্মিলিত জাতিপুজ ও সমাজের তৃতীদ্ন দফা__অর্থাৎ 
উপনিবেশ ও অধীন দেশগুলাকে স্বেচ্ছায় জাতিপুঞ্রের 


২১শ বর্য--১ম সংখ্যা 
হাতে ছাড়ি দেওয়ার নীতি কার্ধো পরিণত হুইবে বলিয়া 
মনে হয়। ডাচ গবর্ণমে্ট ইন্দোনেশিয়াকে তাবে 
রাখিতে চান। ফরাসী উপনিবেশগুলার ভবিস্যৎও 
নৃততন ফরাসী শাননতন্ত্রের উপর নির্ভর করিতেছে । 
ফরাসীর। মধ্য-আক্রিকার নিগ্রো। দেশগুলাকে স্বাধীনতা 
দিতে নারাজ । বুটেনও আফ্রিকায় এবং ভারতবর্ষে 
সাম্রাজা কায়েম রাখার পক্ষপাতী । অধীন দেশগুলার 
ভবিষ্কৎ বাস্তবিকই অন্ধকারাচ্ছন্ন । 


সমালোচনা 


দি ফিউচার অব, ইণ্ডিয়া ; অধ্যাপক আর, কুপল্যাণ্ড ; 
অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটী প্রেস; ২৪৮ পৃঃ; যৃল্য ৩॥* মাত্র । 

আলোচা গ্রন্থধানা ভারতবর্ধ সম্পর্কে অধ্যাপক কুপ- 
ল্যাণ্ডের রিপোর্টের তৃতীয় ও শেষ খণ্ড । ৭০০ পৃষ্ঠায় 
সম্পূর্ণ এই বিরাট রিপোর্টে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলো- 
চনা করা হইয়াছে এবং সমাধান সম্পর্কে কতক গুল! মস্তৰাও 
প্রকাশ করা হইয়াছে । শতাধিক: বৎসরের ভিতর দিয়া 
ভারতীয় সমস্যা যে ভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে, 
অধ্যাপক-প্রবর তাহা! বিশ্লেষণ করিয়া দুইটি সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন ; যথা £- (ক) বৃটিশ-মার্কা গণতন্ত্র 
বিশেষভাবে ভারতের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী এবং (খ) 
হিন্দু ও মুসলমান এই শ্রেষ্ঠ ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু 
পার্থকা রহিয়াছে ; এবং পার্থক্যগুলা ভারতের স্বাধীনতা 
লাভের পথে ছুল“ক্ব্য বাধার লৃঠি করিয়াছে, এবং এইগুলার 
সামন্রশ্থ সাধন অসভব। কুপল্যাণ্ড কিন্ত বেশ কিছু 
কল্পনায় সাহাযা গ্রহণ করিয়াছেন। কতকগওলা 
কুসংস্কারও তাহার হনে, বদ্ধমূল । আমাদের মধ্যেও 
কুসংস্কার অবস্তই আছে 1 তবে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র 
প্রণয়নের বেলায় দেশীয় কুসংস্কারগুল। অল্প-বিস্তর স্বানলাভ 
করিলেও কোন বিদেশীহ কুসংস্কার আরে বরদাস্ত করা 
যায় না। 

সম্মিলিত ভারত বিশ্বের দরবারে যোগ্য আসন লাভ 


করিবে--অধিকাংশ ভারতবালীর এই মনের আকাঙক্ষা 
অধ্যাপক কৃপল্যাণ্ড সহানুভূতির চোখেই আলোকন করিয়া- 
ছেন । পাকিস্থান দাবীর পেছনে আশঙ্কাও স্পষ্ট-ক্রিয়াশীল 
রহিয়াছে তাহাও তিনি বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। 
কিন্তু জাতির ভাবধারা যে যুক্তি-তর্ক মানিতে চায় না, 
কুপল্যাণ্ড তাহাও বেশ বুঝেন । কেনম্দ্রীর গভর্ণমেন্ট যে অবশ্ত- 
প্রয়োত্রনীর তাহা স্বীকার করিয়া তিনি এই গভর্ণমেপ্ট 
যাহাতে মুললমানদের পক্ষে গ্রহণযোগা হর, তংপ্রতি 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। কংগ্রেসের মনম্তষ্টির জন্য অধ্যাপক 
কুপল্যাণ্ড বলেন যে ভারতবর্ধকে বিভক্ত করা হইবে না। 
আর শালনতন্ত্র প্রণয়নের জন্তু আহত গণ-পরিষদ কেবলমাত্র 
ভারতীয় সদশ্কদের দ্বারা গঠিত হইবে । লীগের পক্ষ 
থেকেও তিনি বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় গভর্ণষেপ্ট যুক্তরান্রীয় 
আকার ধারণ করিবেনা আর গণপরিষদ কেবল মাত্র গোটা 
জাতিয় মধ্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবে ন1। 
কুপল্যাণ্ড ভারতবর্ধকে দুইটী হিন্দু ও ছুইটী মুসলমান এই 
চারিটী অঞ্চলে বিভক্ত করার জন্য হবপারিশ করিয়াছেন। 
অঞ্চল চারিটী লইয়া ইউনিস্বন গঠিত হইবে তাহা কন্ষি- 
ডারেসীর যত শিথিল বস্তু হইবে না । কারণ ভারতের এক্য 
অক্ষুম রাখার জন্তু এই ইউনিয়নের হাতে কোন কিছু 
ক্ষমতা খাকিবে। এই কেন্দ্রীয় গভর্ণষেণ্টে হিন্দু ও 
মুসলমানের অধিকার থাকিবে; কান্দেই মুসলমানদের 


বৈশাখ--১৩৫৩ ] 





তরুঞ্চ থেকে আতঙ্কিত হওয়া নিপ্রস্বোজন। কেন্দ্রীয 
আইন সভায় ও কেন্দ্রীয় কাধানির্ধ্যাহক পরিষদে প্রত্যেক 
অঞ্চলের লম-সংখাক সদন্ত থাকিবে । প্রত্যেক অঞ্চলে 
প্রদেশ ও রাষ্ট্র্লির ব্যাপক স্থাক়ত্ত শাসনের অধিকার 
থাকিবে । প্রদেশগুলার শাসন পবিষদ্‌ হইবে স্থইস 
ধরণের । আইন-কানমুল আইন সভাতেই বিধিবদ্ধ হইবে ; 
কিন্ত শাসন পরিষদ দৈনন্দিন কাধ্যকলাপের জন্য আইন 
সভার মুখাপেক্ষী থাকিবে ন। পর্যায়ক্রমে হিন্দু ও 
মুসলমান গভর্ণমেণ্টের নাধকত্ব করিবে । রাজন্বর্গণ 
কেন্দ্রীয় সরকার মানিয়া চলিবে ; কারণ দেশীয় রাজ্যগুলির 
এলাকাগত অথণ্ডত৷ ও অধিকার গুল! অস্কুন রাখা হইবে। 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিদেশী পুঁজি ১১ 


শালনতাস্ত্রিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোনস্তপ ভবিষ্যন্বানী 
করা চলে না। উদাহরণ স্বন্তপ উইমার শাসলতন্ত্রের উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। কাগজে কলমে এই শাসনতন্ত্র নিখুত 
মনে হইলেও মাত্র ১৫ বৎসরের মধ্যেই ইহার পরমামূ শেষ 
হইয়া যায়। তাহা সত্বেও কৃপল্যাশ-পরিকল্পন৷ সম্বন্ধে 
বলা যায় যে, ভারতবধের অবস্থার উপর নজর 
রাখিয়। কুপলা ণ্ড অনেকটা চলনসই মোলাবিদা স্থির 
করিঘাছেন। মন্ত্রী-মিশন যতদূর সম্ভব এই পরিকল্পনার 
উপর ভিত্তি করিঘ্া ভারতীয় সমস্তার সমাধানে অগ্ররর 
হুইয়াছেন। 


গ্রন্থপঞ্তী 


আওয়ার কলোনিজ্জ.; এইচ এম গ্রেস; লণ্ডন; 
এভিনৰরা হাউল প্রেস ; ১৯৪৪7 ৩২ পৃঃ; ৬ পেঃ। 

২। এস্পায়ার ইউনিটি ; সি, ডাব্লিউ, এ, কোণ্টার 
কেপটাউন,; গ্রন্থকার কতৃক প্রকাশিত; ১৯৪৪; ৫৩ পৃঃ 
ও গেঃ। 

৩। ওয়াল্ড ব্লাকজাউট ; সার। গার্ডরুড. মিলিন ; 
সণ্ডন; ফেবার আও, ফেবার ; ১৯৪৪7; ২৬৯ পৃঃ; 
১৫ শিং। 

৪। ইন্‌ দি মাজ্ছিং অব. কেয়স্‌ ; ফ্রান্দেম্কা এম 
উইলসন্‌ ; লণ্ডন ; মারে ; ১৯৪৪ 7 ২৮৭ পৃঃ ১৮ শিং। 


৫। এডুকেশন ইন্‌ ডেমোক্রেলী ; জে ক্রিইমাল 
ঘোলার ও কে ওয়াট্লন ; লণ্ডন; ফেবার আপু. ফেবার ; 
১৯৪৪ 7 ১৬০ পৃঃ; ৫ শিং। 

৬। এম্পায়ার ইন্‌ আফ্রিকা; আলেকজাপ্ডার 
ক্যাম্পবেল ; লণ্ডন ; গলাস্থস্‌ ; ১৯39 ; ১৫৯ পৃঃ; ৬ শিং। 

৭। সিভিল ডিফেন্স অব. মালয়; স্যার অর্জন ম্যাস্স- 
ওয়েল কে-বি-ই; লণ্ডন; নিউইয়র্ক, মেললোর্ণ; হাচিম্সন, 
১৯৪৪ 7 ১২৮ পৃঃ; ৭শিং ৬ পেঃ। 

৮। ইউ আও দি পিম্‌; হ্যান্ড ক্যালেণ্ডার; 
নিউইয়র্ক ; নফ.; ১৯৪৪ 7 ২৯* পৃঃ ১৩ ডলার । 


দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিদেশী পুঁজি 


অরুণেন্দু দত্ত মজুমদার, গবেষক, বঙ্গীষ্ব ধনবিভ্ঞান পরিষৎ 


অ$৪১ সনে আমেরিকার ‘ইন্টটট্যুট অব প্যালিফিক 
একেসি আন্তর্জাতিক দপ্তর এইচ জি ক্যালিস্কে 
দিয়া “ঘক্িপস্থূ্বধ এশিয়ার বৈদেশিক পুঁজি (ফরেন ক্যাপি- 
টাল ইন সাউথ-ইষ্ট এশিয়। ) শীর্ষক একখানি পুস্তক 
রচন। করাইন্াছিলেন। তাহাতে গত যুদ্ধের ঠিক পূর্বে 
ঘক্ষিণপূর্া এশিয়ার কোন্‌ দেশে কত বৈদেশিক পুজি 


খাটিতেছিল, কি উপাঘ্ে এবং কোন্‌ কোন্‌ শিল্পে এই 
সব টাকা খাটান হইতেছিল, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য 
সঙ্কলন কয়া হইয়াছে । “ইষ্টান ইকনসমিষ্ট* সাধ্যাহিকের 
গত ২৯।৪।৪৬এর সংখ্যায় ( ৬৮৬-৮৮ জে সার 
মৰ্শ্ব প্রকাশ কর! হইয়াছে । 

কোন্‌ দেশে মোটের উপর কত বৈদেশিক পুজি 


১২ আধিক উন্নতি 





খাটিতেছিল, তাহার হিসাব নীচের তালিকায় দেওয়া 
গ্রেল। ক্যালিসের তালিকায় যার্কিণ ডলারের হিসাবে 
অস্কগুলি দেওয়া আছে। প্রতি ডলার ঘুদ্ধপূর্বব যুগের 
আড়াই টাকার সমান ধরিয়া! আমরা অস্কগুলিকে টাকার 
হিসাবে পরিবঠিত করিয়া দেখাইন্তাম। পু'জিগুলিকে 
আবার ছুইভাগে ভাগ করিয়া দেখান হইন্াছে-_ প্রথমতঃ 


{ ২১শ বর্ব-_-১ম সংখা 





খাটাইতেছিলেন, আর দ্বিতীবতঃ যে সব পুঁজি পুজিদারেরা 
আর কাহাকেও ধার দিয়া নিজেরা শুধুমাত্র হৃদভোগ 
করিতেছিলেন। এই ছুই শ্রেণীর পু'জধির তাৎপধ্য 
ভিন্ন বলিয়া ইহাদিগকে আলাদা আলাদা দেখান 


হইয়াছে। 


( কোটি টাকা ) 
দেশের নাম মোট বৈদেশিক কতটা পুতি কতটা তাঁহারা যে বছরের 
পুঁজির পরিমাণ বিদেশীরা নিজেরা ধারে হিসাব 
খাটাতেছিলেন ৪ খাটাইতেছিলেন * 
ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীদ দ্বীপপুঞ্জ ৫৬৬ ৩৪২ (৬২) ২১৪ (৩৮) ১৯৩৭ 
মালয় (বৃটিশ) ১১৪ ৯৩ (৮২) ২১ (১৮) ১৯৩৭ 
ফরাসী ইন্দোচীন ৯৬ ৭৩ (৭৯) ২০ (২১) ১৯৩৮ 
ফিলিপাইন দীপপু্ ৯৪ ৭> (৮৪) ১৫ (১৬) ১৯৩৪ 
ব্ৰহ্মদেশ ৫৮ ৫৬ (৯৭) ২ (৩) ১৯৩৯ 
ফরমোতা স্বীপ ৫৬ ৩৮ (৭৫) ১২ (২৫) ১৯৩৯ 
খাইদেশ (শ্যাম) ৩১ ২৩ (৭৩) ৮ (২৭) ১৯৩৮ 
মোট বু ৭১৬. (৭২) ২৯৩ (২৮) 


ভারত ও চীনের বিস্তীর্ণ সীমারেখার দক্ষিণ-পূর্ব যে 
কয়টা দেশ ও ঘীপমালা রহিয়াছে, তাহার সবগুলিই এই 
হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে । গত যুদ্ধের ঠিক পূর্বে 
এ অঞ্চলে সর্বসমেত বিঘেশয়দের ১*০* কোটি টাকার 
বেশী পুঁজি খাটিতেছিল-_-তখন টাকার যে মূল্য ছিল 
তাহার হিলাবে । যুদ্ধের মধ্যে কত সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, 
জাপানীরাই বা নৃতন করিয়। কত পুজি নিয়োগ করিয়াছে 
বা করিয়াছিল, তাহার হিসাব এর মধ্যে নাই । যুদ্ধের 
মধ্যে টাকার দ্রাম অনেক কমিয়াছে, তাহাতে এই সব 
সম্পত্তির দাম যে টাকার হিসাবে বাড়িয়াছে, তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই । সে যাহাই হউক, আমর! যৃদ্ধপূর্কা 
যুগে অবস্থা কিন্তুপ ছিল, তাহাই এখানে আলোচনা 
করিব। 


১৯৯৯ কোটি টাকার মধ্যে "১৬ কোটি টাক! বা 
তিন-চতুর্থাশের কিছু কম বিদ্বেশীয়েরা নিজেদের দ্রারিত্বে 
খাটাতেছিলেন। বাকী এক-চতুর্থাংশ (২৯৬কোটি টাক! ) 
স্থদে খাটিতেছিল। আর একটি বিষয় লক্ষা করিবার 
আছে যে, এই গোট! অঞ্চলটিতে বিদেশীদের যত সম্পতি 
ছিল,তাহার অদ্ডেকের বেশী ছিল যবদ্বীপ, স্বমাত্রা, বোণিও 
প্রভৃতি ওলন্দাজ-অধিকুত স্বীপমালার । এই স্বীপমালার 
বিদেশীর মোট ৫৬৬ কোটি টাকা মূল্যের পুজি নিয়োজিত 
ছিল। ওলন্দাজ পূর্বব-ভারতীন্ব দ্বীপপুঞ্জের পরেই বৃটিশ 
যালযের স্থান । মালয়ে বিদেশীদের ১১৪ কোটি টাকার 
সম্পত্তি ছিল। ফরাসী ইন্দোচীনে ছিল ৯৬ কোটি 
টাকার, ফিলিপাইন ধীপপুঞ্জে ৯৪ কোটি টাকার, আর 
বরক্ষদেশে ৫৮ কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল । এমন কি, জাপ 





৪ মোট পু'জির কত শতাংশ তাহা বন্ধনী মধ্যে দেখান হুইল । 


~~ 


~ 


বৈশাখ--১৩৫৩ ] 








দক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ার রি জি 


১৩ 





অধিকুত্ত ফরমোজা দ্বীপেও বিদেশীদের ৫৯ * কোটি টাকার 
সম্পত্তি ছিল। নাষে-স্বাধীন শ্তামদেশে ছিল ৩১ কোটি 
টাকার বিদেশী সম্পত্তি। 

এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন । উপরিলিখিত 
কয়েকটি দেশে চীনাদেরও অনেক সম্পত্তি মাছে ও ছিল। 
উপরের তালিকায় বৈদেশিক সম্পত্তির মধ্যে চীনাদের 
সম্পত্তি ধরা হয় নাই । কারণ, চীনাদের যেলব স্থানে 
সম্পত্তি আছে, সেই লব স্থানে তাহারা স্থায়িভাবে বসবাস 
করিতেছে । বৈদেশিক সম্পত্তি লইয়া যে যে সমশ্তার 
উদ্ভব হয়, চীনা সম্পত্তির বেলায় ঠিক সেই সে সমস্যার 
উদ্তব না-ও হইতে পারে। চীনা অধিবাসীদের 
সম্পত্তির তাৎপর্য আলাদা বিবেচনায় এই হিসাবের 
মধ্যে উচ্থার্দিগকে বাদ দেওয়া হুইয্াছে। প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এতদঞ্চলে যুদ্ধপূর্বব যুগে 
চৈনিক সম্পত্তির মোট মূল্য ছিল প্রায় ১** কোটি 
টাকা, অর্থাৎ আর সব বিদেশী শ্বেতজাতির একত্রে যত 
সম্পত্তি ছিল, চীনাদের সম্পত্তির পরিমাণ ছিল তার দশ 
ভাগের এক ভাগ। চীনা সম্পত্তি সবচেয়ে বেশী ছিল মালে, 
প্রা ৫* কোটি টাকা । এছাড়া ফিলিপাইন দ্বীপপুৱে 
২৫ কোটি টাকা, ইন্দোচীনে ২: কোটি টাকা এবং 
ওলন্দাজ * পূর্ববভারতীপ্ হ্বীপমালায় ২৫* কোটি টাকা 
মূল্যের চীনা সম্পত্তি ছিল। বন্ধে চীনাদের বিশেষ কিছু 
সম্পত্তি ছিল বলিয়া দান! যায় না। চীনারা এই লব 
দেশ হইতে বছর বছর নিজ দেশে অনেক টাক! পাঠাই? 
থাকে । ১৯৩* সনের মালঘবামী চীনারা] স্বদেশে 
আত্মীয়-স্বজনের নিকট ৩৪* কোটি টাক! পাঠাইয়াছিল। 

এবারে কোন্‌ দেশে কাহার কত .সম্পত্ধি ছিল, কি 


উল্নায়ে এবং কোন্‌ কোন্‌ শিল্পে তাহা। খাটান হইতেছিল, 


বিদ্তৃত বিবরণ দ্বিতেছি। বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করি এই যে, সকল ক্ষেত্রেই ঘে দেশে যাহার 
অধিকার, গৌঁৎ্ৰেশে তাহারই সম্পত্তি সবচেয়ে বেস্ট । 


অধীন দেশে যে শুধুমাত্র তাহার নিজ প্রভু দেশের সম্পত্তি 
আছে তাহা নয়, অন্যান্ত স্বাধীন পরপীড়ক দেশেরও বহু 
সম্পত্তি রহিদ্বাছে । কিন্ত একখ! অস্বীকার করিবার উপায় 


নাই যে,  র্াই অধিকুত দেশে নিজ প্রভু-জাতীয়ের 


সম্পত্তির পরিমাণই সর্বাধিক । ইদ্দোচীনে বিদেশ 
সম্পত্তির »৮ শতাংশই ছিল ফরাসীর; পূর্বাভারতীয় স্বীপপুবে 
বিদেশী সম্পত্তির ৭৫ শতাংশ ওলন্দাজের ; মালয়ে 
ইংরাজের পুঁজি ৭* শতাংশ, আর ব্রচ্ছে 2* শতাংশ । 


(১) ওলন্দাজ পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 


গত শতাব্দীতে গলম্দাঞ্জরা এদেশের চাষাদের নিকট 
হইতে কর আদায় করিত না। তৎপরিবর্ধে তাহাদিগকে 
নিজেদের অধিকৃত জমিতে খাটাইয়া লইত এবং উৎপন্ন 
ফসল নিজেদের দেশে রপ্তানী করিত । লেই সময় বাহির 
হইতে পুজি আমদানীর প্রত্োজন হইত না। সেই যুগ 
চলিয়া গিয়াছে । নৃতন পদ্ধতিতে শিল্প-বাণিভ্রয প্রবত্তিত 
হওয়ার পর সে দেশে বিদেশ হইতে প্রচুর পু'জিপাট। আম- 
দানী হইতেছে । ১৯১৪ সনে এই ম্বীপপুত্ে বত বৈদেশিক 
পুজি ছিল ১৯৩৯ সনে বাড়িয়৷ তাহা তিন গুণ হইয়াছে । 
লক্ষা করিবার বিষয় এই খে, ওলম্দাজ্জরা তাহাদের 
অধিকৃত দেশে অন্য জাতিধেরও পুঁজি খাটাইবার স্থযোগ 
দিয়াছে । ফরাসীরা তাহাদের অধিকৃত দেশে এর বিপরীত 
নীতি অনুসরণ করিয়াছে। তাহারা অন্ত কোন পু'জিদায় 
জাতিকে ইন্দোচিনে বড় একটা নাক ঢুকাইতে দের নাই। 
ওজন্দাজ-অধিকুত দ্বীপপুঞ্জে ইংরাজের অনেক সম্পত্তি 
রহিয়াছে । তেল, রবার মাল কেনাবেচা, ব্যাঙ্ক ব্যবসা, 
রপ্তানী-যোগা কুধিপণয-উৎপাদন প্রভৃতি যে যে শিল্পে ও 
বাবসার়ে ওলন্দাজেরা টাকা ঢালিয়াছে, ইংরাজ্রাও তাহা 
দের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেইলব শিল্পে ও ব্যবসায়ে টাকা 
ঢালিয্নাছে । 

উপরের তালিকায় দেখান হইয়াছে যে, এই খীপমালার 
মোট ৫৬৬ কোটি টাকার বিদেশ পুঁজির মধ্যে ৩৫২ কোটি 
টাকা বা ছই-তৃতীয়াংশের কিছু কম বিদেশয়েরা নিজ 
দারিত্বে খাটাইভেছিলেন । বাকী ২১৪ কোটি টাক! স্থদে 
খাটান হইতেছিল। প্রথমোক্ত ৩৫২ কোটি টাকার মধ্যে 
২৬* কোটি টাকার মালিক ছিল ওলান্দাজরা। ইংরাজের 
ছিল ৫* কোটি টাকা, মাকিণের ২৪ কোটি টাকা, ফরাসীর 


১৪ আধিক উন্নতি 


[২১শ বর্য--১ষ সংখ] 





৭৫ লক্ষ টাকা এবং আর সফল বিদেশী জাতির একত্রে 
১* কোটি টাকা । তাছাড়া যে ২১৪ 'কোটি টাকা 
বিদেশীয়েরা এদেশে হছে ধাটাইতেছিল,তাহার মধ্যেও তিন- 
চতুর্থাংশ ছিল ওলন্দাজ সম্পর্তি। সবন্থন্ধ যুদ্ধের আগে 
ওলন্দাজদের এদেশে ৪**কোটি টাকার বেশী মূল্যের সম্পত্তি 
ছিল। চৈনিক সম্পত্তি বাদ দিলে দক্ষিণপূর্বব এলিয়ায় 
আর ছয়টি দেশে সকল বৈদেশিক জাতির একত্রে যত 
সম্পত্তি ছিল, পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপ পুগ্রের ওলন্দাজ সম্পত্তির 
পরিমাণ তাহার প্রান্ত লমান । ওলম্দাজ ম্বীপপুপ্রের যে 
হিসাব দেওয়া হইয়াছে সেটা ১৯৩৭ সনের হিসাব । 


(২) বৃটিশ মালয় 


ইংরাজ-অধিকৃত মালয় দেশে টিন এবং রবারই 
প্রধান শিল্প । ১৯৩৭ সনে বিদেশীদের মোট ১১৪ কোটি 
টাকার মধ্যে ৯৩ কোটি টাকা বা ৮২ শতাংশ তাহাদের 
নিজ দায়িত্বে আর বাকী ২১ কোটি টাকা স্থদে খাটান 
হইতেছিল। মালয়ে ইংরাছের সম্পত্তি ছিল প্রায় ৮* 
কোটি টাকা । ইহার মধ্যে ৬৫ কোটি টাকা টিন ও রবার 
শিল্পে তাহাদের আপন দায়িত্বে, বাকী ১৫ কোটি টাক! 
হুঘে ( প্রধানতঃ মালয় সরকারের নিকট ) খাটিতেছিল। 
মালয় সরকারের ঝণের পরিমাণ খুব বেশী। যালয়ের 
অধিবাসীদের মাথাপিছু সরকারী খণের পরিমাণ প্রায় ৩ 
টাকা--দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার আর কোন দেশে সরকারী 
খণ এত বেশ নয় । মালয় সরকার খণের টাকায় শিল্প- 
কাধ্যে পুজি খাটাইয়া বে-সরকারী শিল্প-প্রচেষ্টার পথ- 
প্রদর্শক হইয়াছেন । মালয়ের শিল্প-বাণিজ্য এই প্রকারে 
সরকারী আহুকুল্যে গড়িয়া ও বাড়িয়া উঠিয়াছে। 
পূর্বেই বলিক্কাছি, এদেশে চীনাদের বহু টাকার সম্পত্তি 
রহিয়াছে । এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী 
চীন। ৷ তাহাদের পুজির পরিমাণ ৫* কোটি টাকার মত। 


(৩) ইন্দোচীন 


ফরাসী-অধিকত ইন্দোচীনে ১৯৩৮ সনে ৯৬ কোটি 
টাকার বৈদেশিক পু'জির মধ্যে ১* কোটি টাকা বা 


৮* শতাংশ বিদেশীদের নিআ দায়িত্বে, আর ২* কোটি 


টাক৷ হুদে খাটিতেছিল। ফরাসীরাই এই লব পুঁজির 
বেশীর ভাগের মালিক। ফরাসী ছাড়া অন্ত বিদেশী 
জাতির ভাগ ৩ শতাংশের কম ছিল। ১৯৪৭ সনে 
ইন্দোচীনে যত মালপত্র আমদানী হইয়াছিল, তাহার চেয়ে 
১* কোটি টাকা বেশী মূল্যের মাল রপ্তানী হইঘাছিল। 
এতৎসত্বেও বিদেশীদের সকল দাবী-দাওয়া মিটান সম্ভব 
হয় নাই । স্থতরাং ইন্দোচীনের বৈদেশিক খপ বাড়িয়াই 
চলিযাছিল। চীনারাও ইন্দোচীন হইতে প্রতি বৎসর 
অনেক টাক! স্বদেশে পাঠাইয়। থাকে । 


(৪) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ 


১৯৩৭ সনে মাফিণঅধখিরুত ফিলিপাইন স্বীপপুঞ্জের 
মোট ৯৪ কোটি টাকার বৈদেশিক পুজির মধ্যে ৫* 
কোটি টাকা বা ৫€৩-শতাংশের মালিক ছিল মাকিণ। 
পূর্বের এদেশ স্পেনের অধিকারে ছিল । স্পেনীয়দে এদেশে 
২২৪ কোটি টাকার পু'ঞজি ছিল। বিদেশীদের নিজ 
দায়িত্বে মোট পু'জির ৮৪ শতাংশ, আর বাকীটা হথদে 
খাটিতেছিল। চীনাদেরও এদেশে বহু সম্পত্তি ছিল। 


(৫) ব্ৰহ্মদেশ 


ব্দ্ষদেশে বিদ্বেশীর যত টাক! আছে, তাহার যখো 
হৃঘে খাটান টাকার পরিমাণ সামান্যই । ১৯৩৯ সনে 
মাত্র ২ কোটি টাক। সৃদে খাটিতেছিল। আর ৫» কোটি 
বিদেশীদের নিজ দায়িত্বে খাটান হইতেছিল। এই 
সব পুঁজির প্রায় ৯*-শতাংশ ইংরাজের । পেট্রল, রবার, 
টিন ও অন্তান্ত অতিপ্রয়োজনীয় ধাতৃ-শিল্লে এই সব টাকা 
খাটান হইতেছিল। বেশীর ভাগ শিল্পই কয়েকটি 
বড় ঝড় কোম্পানীর হাতে ছিল। বারা অয়েল কোম্পানী 
এইরূপ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান । এই কোম্পানা ১৯৩৮ 
সনের পূর্ববর্তী দশ বছরে গড়ে প্রতি বছর শতকর! 
প্রান্থ ২২ টাকা হারে সুদ দিয়াছে । প্রতি বছর বিদেশী 
কোম্পনীগুলি ১: কোটি টাকা ফরিদা এদেশ হইতে 
লভ্যাংশ বাহিরে পাঠাইয়াছে। ব্রদ্দেশেও ১৯১৪ সনের 


বৈশাখ--১৩৫৩ ] 





তুলনায় ১৯৩৯ সনে বৈদেশিক সম্পত্তির পরিমাণ ৩ শপ 
বেশী ছিল 


(৬) ফরমোজ। দ্বীপ 


জাপ-অধিকৃত ফরমোজায় ১৯৩৯ সনে বিদেশীদের 
৫* কোটি টাকার সম্পত্তি ছিল। এর মধ্যে ৩৭ কোটি 
বা তিন-চতুর্াংশ নিজ দায়িত্বে আর বাকী এক-চতুর্থাশ 
স্থদে খাটান হইতেছিল। ১৯৩৭ সনে জাপানীদের হাতে 
ছিল প্রায় ৩৬ কোটি টাকার পুজি । ক্যালিসের মতে 
ভ্রাপান হইতে গোড়ায় বোধ হয় ২ কোটি টাকারও 
কম মূল্যের পুজি এদেশে আসিদ্বাছিল | ফরমোজ্বার 
চিনি-শিল্লে জাপানের একচেটিয়া অধিকার ছিল-_-১টি 
জাপানী কোম্পানীতে মিলিয়া ১৯৩৭ সনে ফরমোন্তায় 
উৎপন্ন সমৃদয় চিনির ৯৫-শতাংশ উৎপাদন করেয়াছিল। 


বঙ্গীয় ধনরিজ্ঞান পরিষৎ ১৫ 


ইহাদের লাভের হার ছিল বছরে গড়ে শতকরা ৩* 
টাকা করিয়া । প্রতি বছর লাভের টাকার বেশীর 
ভাগই জাপানীর1 কারবার বাড়াইবার কাজে লাগাইয়াছে। 
ফরমোজার কুষিকার্য্যেও জাপানীরা! অনেক টাকা ঢালিয়া- 
ছিল। 
(৭) শ্যামদেশ 

খাই’ ( অর্থাৎ স্বাধীন )দের দেশে সরকারী খণের 
পরিমাণ এ অঞ্চলের মধো সকলের কম ছিল। ১৯৩৮ 
সনে মাথাপিছু ৬।* সোয়া ছয় টাকা মাত্র ছিল। এদেশে 
ইংরাজের বেশ কিছু টাকা আছে। প্রধানতঃ টিন, রবার 
ও কাঠের কারবারে ইংরাজগণ টাকা ঢালিয়াছিল। ১৯২৯ 
সনের আধিক লঙ্কটের পর হইতে শ্টামদেশে জাতীয়ভাবের 
দ্রুত প্রসার হইতেছে এবং সরকারী বেসরকাবী অর্থে 
কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠা হইতেছে । 


বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ 


সভাপতি--ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা 

বক্তা _অকুণেন্দু দত্ত মদুষদার 

বিষয়--বিলাতের অর্থনীতি 

গত ২৮শে এপ্রিল, 2৬নং আমহাষ্ট স্ব ভবনে বঙ্গীয় 

ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক অধিবেশন হয়| ডক্টয় নরেন্্রনাথ 
লাহা, ডক্টর বিনঘ্বকুমার সরকার, কর্ণেল কৃপালনি, শ্রীযুক্ত 
জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, যুক্ত অরুণেন্দু দত্ত মজুমদার, শরীযূত্ত 
অসিয়কুমার দত, শ্রীধৃক্ত আবুল হোসেন, শঘুক্ত ত্রিলোচন 
ঘাস, শ্রীযুক্ত অনস্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রযুক্ত সুশীলচন্র 
রায়, যুক্ত প্রমথনাথ পাল, শ্রীযুক্ত উষ্যাপদ বা, শুক 
মধুসুদন দে, জীযুক্ত অমূলাচরণ পাল, শ্রীযুক্ত মণিমোহন 
লুল, জীযুক্ত স্বধাকান্ত দে প্রভৃতি উপস্থিত ছিল। 


প্রথমেই ডাঃ বিনয়কৃমার সরকাব সকলকে জানাইয়। 
দেন যে এই দিন পরিষদের বিংশতিতম ডম্মদিন। 
পরিষদের কাজকর্শ্বের কিঞ্চিৎ পরিচয়-অন্তে লর্ড কেইন্‌সের 
স্বত্যুতে শোকস্থ5ক একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই 
সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার মর্শ্যাল হইতে কেইন্স পর্যন্ত 
অর্থশাস্ত্রীদের তুলনামূলক আলোচন! করেন। টাকাকড়ি, 
বেকার-সমস্তা প্রভৃতি বিষয়ে কেইন্সের দান আলোচনা 
করিয়। বলেন, তিনি গরর্ণষেন্টের হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী 
ছিলেন। 

অতঃপর বক্তা তাহার বভৃতাঘ্জ বিভিন্ন দিক্‌ হইতে 
অর্থনীতির আলোচন! ফরেন। উপস্থিত সভ্যগণ কিছু 
কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন। 


Registered No. C-1414. 


স্‌চী 


বাংলার সম্পদ £- পশ্চিম বঙ্গের সেচ-পরি- ব্যক্তি ও সঙ্ঘ $-বিলাতে নৃতন জনম্বাস্থ্য 
কল্পনা । বাংলার জন্ত কুইলাইন ॥ গাছ-পাছর1 বৃদ্ধি। আইন। ডাঃ স্বধীন্ত্রনাথ বস্থ ! পৃঃ ৫ 
কং ঢোলাকাৎ £-স্পেংলার বনাম সরকার ৬ 

আথিক ভাব্রত ভারত হইতে ব্রক্ষে কাপড় Ee ENE 
চালান। ভারতের মচ্ছৃত ষ্টালিং । ভারতের চা রপ্তানী । 


উড়িক্যার বাজেট পরিকল্পনা । রবার-শিল্পের উন্নয়ন । সমালোচনা! 
ইহ্ছচায ও শর্করা-শিল্প উন্নয়ন । পৃঃ ৩ গ্ৰন্থপঞ্জী 
দুনিয়ার খনচদৌলত £-ফুদ্ধে বৃটেনের বায । £ প্ৰবন্ধ $= 
বৃটেনের জাহাজ বিক্রয় । জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বিদেশী পুজি 
চেষ্টা । পৃঃ ৪ অকুপেন্দু দত্ত মজুমদার 


পচ 620 কল মেতা ক জলা ভা তা ক ৪০8 চা জেন ন ভে ও অন্য চল কেংদে ডা ভারা কে উওর ডানার TED STEED রাগ হতে উহার TD SOMA 8 ৯9 00 00000 


জয় যাত্রার পথে 


ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্ুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা 
করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রনৃত সাফল্য অন্যান্য বংসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের 
পরিচায়ক। আধিক সংস্থানের সারবন্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পচ্ছতির নৈপুণ্য এবং 
সর্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহামুহুতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দস্থানের 
প্রধান পাথেয়। 
সাফচলযরে পরিচয় 


১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


ইন্সিওরেন্দ সোসাইটি. লিমিটেড 
হেড অফিস :_ হিন্দুস্থান বিল্ভিংসব কলিকাতা 








>, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে প্রযোগেশচন্্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 





উজ্যষ্ট--১৩৪৩ 








ব্মহমন্রি সমান উত্তরে। নাম ভূম্যাম। 
ভীমাড়স্মি বিশ্বাসাড়াশামাশাং বিষাসতি ॥ 
ন্সথর্লাবেদ ১২।১।৫৪ 
পরাক্রমের যুঠি আমি,_শ্রেষ্ঠতস" নামে আমায় জানে সবে ধরাতে; 
জেতা সানি বিশ্বজন্রী,--জন্ম আনান দিকে দিকে বিজয-কেতনল উডাতে। 
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বাংলার সম্পদ্‌ 


পঁয়তাল্লিশ টাক! মণ চাউল 


ঢাকা জেল! কংগ্রেসের সেক্রেটারী প্রযুক্ত বীরেন 
পোদ্দারের এক বিবৃতি হইতে জান। গিয়াছে যে, কালীগঞ্জ 
থানার অন্তর্গত এক বাজারে ৪৫ টাক মণ দরে চাউল 
বিক্রয় হইয়াছে । 


ঢাকায় চাউল প্রেরণ 


বাংল! সরকার ঢাকা জেলার অন্য সাড়ে সাতলক্ষ মণ 
চাউল পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াডেন। ঢাকা জেলার 
সরবরাহ বিভাগের হাতে ইতিপূর্কোই আড়াই লক্ষ মণ 
চাউল মজুত আছে। কর্তৃপক্ষ সর্বানুদ্ধ এই দশলক্ষ মণ 
চাউলে ঢাকা জেলার রেশন এলাকা বহিভূর্ত স্থানের 
অধিবাসীদের তিনমাস ধরিয়া খাওয়াইতে পারিবেন বলিয়া 
জানা গিঘ্াছে। 

উৎকোচের প্রভাব 


দেশের চারিদিকে ছোট বড় প্রায় সকল কশ্বচারীর 
মধ্যেই উৎকো চপ্রিন্বতা যেরূপ একাধিপত্য লাভ করিয়াছে, 
তাহা কাহারো অজ্ঞাত না থাকিলেও বর্তমানে ঘুষ গ্রহণ 
ব্যাপারে ধৃত বন্ধ কর্মচারীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের 
বিচারে তাহা স্বম্পন্টর্ূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । ঘুষ না 
দিলে যেকোন কাজই সহজতে সমাধা হইতে পারে না, 
তাহা সকলেই জানে, কিন্তু আইনের বলে থুষ দেওয়া- 
নেওয়া উভদ্বই দণ্ডার্হ হওয়া লোকে নিতান্ত নিরুপার 
হইয়া! কাধ্যোদ্ধারের দন্ত ঘুষ দিয়াও শেষে “কিল খাইয়া 
কিল চুরি" করিতে বাধ্য হওয়ায় এই ছুন্খতির কোনরূপ 
প্রতিকার হইতে পারে না। ফলে সকল শ্রেণীর 
লোকের মধ্যে এই উৎকোচ-প্রিশ্তা উদ্দামভাবে ও 
জ্ঞাতলারে বৃদ্ধি পাইলেও নামে মাত্র উহ! অজ্ঞাত বলিয়া 
একটা বাফোর আবরণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে । সংগ্রতি 
প্রহটের এক সংবাদে প্রকাশ যে, বলপূর্ববক অর্থ আদায় 
ও উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে শ্রীহটের অতিরিক্ত জেলা 
ম্যাজিষ্রেট শ্রহটের সরবরাহ দধ্যরে সুপারিণ্টেণ্ডে্ট ঈক্ষিত 


বিশ্বাসকে দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন । 
কয়েক মাস পূর্বে পুলিশ ইহার বাসস্থান খানাহল্লাসী 
করিয়া ইহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। আরও প্রকাশ 
যে, অন্ত কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আচরণ সম্পর্কে 
ভেপুটী কমিশনার তদন্ত হুরু করার এই ব্যাপারে তথায় 
একটু চাঞ্লোর স্বষ্টি হইয়াছে । 

কেবল শ্রীহটে কেন আরও কত স্থলে কত কর্ণ্চারী 
এই প্রকারে স্বীয় আধিপত্য জাহির কর। সত্বেও কেবল বুখা 
হন্বরানি ও লাঞ্ছনা ভোগের আশঙ্কা খাকাতেই যে ইহার 
কোনন্্প প্রতিকার হইতেছে না, ইহা কে ন। জানে? 
ছর্নাতি দমনে যেস্তপ সরকারী বিধি-বাবস্থা হওয়ার চেষ্টার 
কথা শুনা যায় তাহাতে যেখানেই ষে কোনরূপ সাধারণ 
অন্থবিধার কথা প্রকাশ পায়, একটু তলাইয়া দেখিলেই 
তাহার সকল রহমত উদঘাটিত হইতে পারে। (নীহার) 


খনিবিদ্যা ও ভূতব্বিষ্বা শিক্ষার বৃত্তি 


বাংলার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় জানাইয়াছেন 
যে, ধানবাদন্থিত ইণ্ডিয়ান স্থল অব মাইনস-এ খনি 
সংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিং ও ভূতবববিদ্ভা শিক্ষালাতার্থ মাসিক 
৪৯৯ টাকা হিসাবে চার বৎসরের অঙ্ক চারটি বৃত্তি মুর 
করা হইন্বাছে। এখানে ভঠি হওয়ার অস্ত ছাত্রদিগকে 
একটি পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা 
করিয়া স্কুলের গ্রিক্সিপ্যাল যে হুপারিশ করিবেন, 
তধহুযায়ী বাংলার অধিবাসী দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণকে 
এই বৃত্তি দেওয়া! হুইবে ৷ 

এই পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করিয়া ভারত 
সরকারও মানিক ৫*২ টাকা ও ৪০২ টাক! হিলাৰে প্রতি 
বছর ছুইটি বৃত্তি মঞ্জুর করেন । 

১৪৪৬-৪৭ সেশনে যাহারা ভর্তি হইতে চাহেন, 
আগামী ২৭শে ও ২৮শে মে তারিখে তাহাদিগকে পরীক্ষা 
দিতে হইবে । 

মুসলিম ছাত্রদের অন্ত ছুইটি সীট সংরক্ষিত আছে। 


আথিক 


গো-মহিষাদির দুধ বাড়ানোর চেষ্টা 


সংপ্রতি গো-মহিষাদির পালন, প্রজনন, প্ুতমাধন 
তৈয়ার প্রভৃতির উন্নতি সম্পর্কে বোম্বাই গভণৃমেন্ট ২৩ লক্ষ 
টাকা ব্যছ-সাপেক্ষ যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহা কেন্দ্রীয় 
গভর্ণমেন্ট অহুমোদন করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 
১৯৪৬-৪৭ সনে বোস্বাইতে সরকারী দুগ্ধ কমিশনার 
নিয়োগের অগ্েক খরচ (১৫ হাজার ৫২৮ টাকা পধ্যস্থ) 
কেন্দ্রীয় গভপমেন্ট সাহাযা করিবেন। তাহা ছাড়া, এ 
বৎসরে দুগ্ধবতী গো-মহিষাদ্ির দুধ অধিক বাড়াইবার 
জন্য তাছাদের উপযোগী খান বিদেশ হইতে আমদানি 
করিস! এ সকলের ষালিকদিগকে অপেক্ষাকৃত কম দামে 
সরবরাহ করিতে গেলে যে পরিমাণ ক্ষতি হইবে তাহার 
অৰ্দ্ধেক বাও ( পৌনে বারো লক্ষ টাক! পর্যন্ত ) কেন্দ্রীয় 
গভৰ্ণমেণ্টই বহন করিবেন। 


ভারত-মাঁকিণ লেন-দেন চুক্তি 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১৬ই মে 
খণ ও ইজারা, পারস্পরিক সাহায্য ও ভারতন্ব উদ্বৃত্ত 
লমর-সম্পদ্‌ সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেন্ট ও মাফিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে । শিল্প ও 
সরবরাহ-সদস্ত মাননীয় মিঃ এ, এ, ওয়াগ ও যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্ততম মন্ত্রী মিঃ ভিন, এচিলন এ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়াছেন । 

চুক্তিপত্রের হর্শম নিয়ে দেওয়া হইল :- 

নাংগ্রতিক যুদ্ধে ঘক্ষিণ-পূর্বব এশিয়ার ঘাবতীয় সমর- 
নম্প্‌ ভারতবধকে কেন্দ্র করিয়া! সরবরাহ কয়া হুইন্বাছে, 
এবং ইজারা চুক্তি অহ্লারে ভারতে যেসব হাল 
আমেরিকা হইতে আসিয়াছে তাহার বেশীর ভাগ ভারত 
ও ক্ষিণ-পূর্বা এশিয়া অঞ্চলে ব্যবহার করা হইয়াছে। 
ভারভ হইতে বহু জিনিষ আমেরিকায় চালান গিয়াছে 
এবং ভারতস্থ মাকিণ সৈশ্গদিগকেও বহ মাল সরবরাহ কর! 


ভারত 


হইয়াছে । অনুসন্ধানের পর পারস্পরিক সাহাধা- 
সরবরাহের পরিমাণ প্রায় সমান সমান বিবেচিত হওয়ায়, 
স্থির হইয়াছে যে, এই দুই দেশের কোনও দেশেরই 
অপরকে তাহার মালের মূলা বাবদ নগদ দাম দিতে হইবে 
না। এই চুক্তি উভয় দেশের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে । 


ভারত-কাঁনাড। বাণিজ্য সম্পর্ক 


কানাডার ভারতীয় বাণিজা কমিশনর মেঃ এম, আর, 
আহুজা ১৯৪৫ সনের ভারত-কানাডা বাণিজা সম্পর্ক 
সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, আলোচ্য বর্ধে 
কানান্ডা-ভারত বাণিজ্যিক লেন-দেনের মূলা ছইয়াডিল 
প্রায় ১১৭৪ কোটি টাকা । এত অধিক মৃূলে)র মাল 
কেনাবেচা এই ছুই দেশের মধ্যে পূর্বে কখনও হয় নাই। 
কানাডা যেসকল দেশের সহিত বহির্বধাণিজ্্য চালাইয়াছে 
তাহাদের মধ্যে ভারতের স্থান তৃতীয় । 

বিবরণীতে মিঃ আহুজ! বলিয়াছেন যে, ডারত-কানাডা 
বাণিজোর ভবিষাৎ খুব উচ্ছল । কানাডায় আলোচা বরে 
ভারতী মালের চাহিদা খুব বেশী ছিল। ভারত হইতে 
বপ্তানি-নিরস্ত্রণ ক্রমশঃ উঠিয়া গেলে চালান উত্তরোত্তর 
আরও বাড়িবে। কানাফাবাসিগণ যুদ্ধের কম বৎলরে 
অর্থ সঞ্চয় করিগ্কাছে। সাধারণের মোট সকয়ের পরিমাণ 
বর্তমানে প্রান্ত ৩,৩** কোটি টাকার সমান। স্বাতরাং 
কানাতার পক্ষে অন্য দেশের মাল খরিঘ কর! এখন খুবই 
সহজ হইয়া দীড়াইদ্বাছে। 

মিঃ আহুজ্ধার মতে কাচা মালের চেয়ে তৈরী ৰ! 
অর্ধেক তৈরী মাল ভারত হইতে কানাডায় রপ্তানি করাই 
বেশী লাভজনক ৷ কুটীর-শিল্পজাত ছাল চালান দেওয। 
খুব লাভজনক হইবে । তবে এছন্ত দেশীয় কুটীর-শিল্পকে 
নৃতনতাবে সংগঠিত করিয়! এবং বিদেশের চাহিদা! যাচাই 
করিয়া ব্যবল! চালাইতে হুইৰে। 

কানাডা হইতে ভারতে মাল আমন্বানি সম্পর্কে 
বিবরস্টীতে বল! হইয়াছে যে, যুদ্ধনংক্রান্ত সামদ্ধিক মাল 


২০ আঘিক উন্নতি 


আমদানি যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হইয়াছে । 
তবে যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা পরবর্তী সময়ে অধিক 
মাল আমদানি হইবে আশা কর! যায়। কানাডা হুইতে 
আমদানি গম, কোঁটাজাত দুধ, মাছ ইত্যাদি এখন 
ক্রমশ: আরও বেশী পরিমাণে ভারতে আসিবে । তাহ 
ছাড়া কাগজ, টৈছ্যতিক যন্ত্রপাতি, কুষির সরপ্রাম এবং 
কলকারখানাও প্রচুর আমদানি হওয়ার সম্ভাবনা । 
ভারত হইতে কানাডায় আমদানি বাণিজোর অবস্থা 
নি্লিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে: 
ভারত হইতে মোট আমদানি মালের মূল্য 
১৯৪৫ ৯২ কোটি টাকা 
১৯৪৪ ৮"৪ কোটি টাকা 
চা ও পাটজাত দ্রব্য মোট আমদানির ৮২%ভাগ। 
বাদাম ও ম্যাঙ্গানি্জ অক্সাইড আমদানি অনেক 
কমিয্াছে । 
গালিচা, কম্বল, পশুলোম, চামড়া ইত্যাদি আমদানি 
যথেষ্ট বাড়িয়াছে । 


[ ২১শ বর্য--২য় সংখ্যা 





নারিকেলের দড়ি ও তজ্জাত ডদব্যাদি ১৯৪৪ সনে 
ভারত হইতে কানাভাব চালান গিয়াছিল ৪ লক্ষ টাক! 
মূলোর। ১৯৪৫ সনে এই চালানের মুল্য হইয়াছে ১২ 
লক্ষ টাকা। 

কানাডা হইতে ভারতে নিম্নলিখিত মালগুলি আলো 
বর্ষে চালান আসিয়াছে £-_ 


লোহা লক্কড় ৬২ কোটি টাক! 
গম ( ২ কোটি বুশেল ) 2 

সৃতি কাপড় ১৯৯ 
সংবাদপত্রের কাগজ ৪ লক্ষ 2১ হাজার হন্দর 


পরিশেষে বাণিজ্য কমিশনর অভিযোগ করিয়াছেন 
যে, ভারতীয় বাবসায়িগণ তাহার নিকট কানাডার বাজার 
সম্পর্কে অহুসন্ধান করার লময় নিজেদের চাহিদা সম্পর্কে 
যাবতীয় তথ্যাদি পাঠান না । এ সম্পর্কে নিদ্দিষ্ট চাহিদ। " 
না জানা গেলে নমুনা ইত্যাদি পাঠানোর বিশেষ জহ্বিধা 
হয়। এ সম্পর্কে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের অবহিত হওয়া 
উচিত। 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


বিলাতে বাসগৃহ সমস্যা 


বিগত কেক বংসর যাবৎ বিলাতে বাসগৃহ-সাক্রান্ত 
সমন্তা গুলার উপর খুব বেশী মনোনিবেশ করা হয়েছে । 
১৯৪৪ সনে স্বাস্থা-বিভাগের কেন্দ্রীয় বাসগৃহ পরামর্শ 
কমিটির সাব-কমিটি পল্লীঅঞ্চলের ঘরবাড়ী, বাসগৃহ 
নিন্দাণের বেসরকারী প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন বাসগৃহের পরি- 
কল্পনা সম্পর্কে কয়েকটি রিপোর্টও প্রকাশ করেন। 
এই বৎসর স্বাস্থা বিভাগ ও পূর্ভবিভাগ ঘরবাড়ী সমন্ধে 
এক স্থবিভ্ৃত তথাপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করে। এই সনে 
বসতবাটি (সামরিক বাবস্থা) আইন, অস্থায়ী বস 
বাসের আইন ও পজ্ী পরিকল্পনা আইন--বাসগৃহ 


সম্পর্কে এই তিনটী আইন ও বিধিব্যবস্থা কর] হয়। 
১৯৪৫ সনের মার্চ মাসে গবর্ণমে্ট বাসগৃহ সম্পর্কে 
এক শ্বেতপত্রও প্রকাশ করেন। ইহাতে বাসগৃহ সম্পর্কে 
সরকারী নীতি, এই নীতি অহ্সারে কার্য পরিচালনের 
ব্যবস্থা, এবং এ-সম্বন্ধে কাজকর্ম যতদূর অগ্রসর হইক্াছে 
তাহার বিবরণী প্রকাশ কর! হয়। সংপ্রতি বাড়ীভাড়া 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত 
কমিটি বাড়ী ভাড়া নীতি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণী ও 
স্থপারিশসমূহ প্রকাশ করে। “ইন্টারন্কাশনাল লেবার 
রিভিউ” পত্রিকায় বাসগ্ৃহ-নীতির এই সমস্ত নানাপ্রকার 
বাড়তির সারষর্দ প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমান প্রবন্ধে 
লেইগুলার সাহাহ্য গ্রহণ করা হইল । 


* স্তাশনালিষ্ট পত্রিকায় প্রকাশিত বিনয়কুমার সরকারের প্রবন্ধের অন্বাধ-__-অন্থবাদক মন্মধনাথ সরকার । 


উ/ষ্--১৩৫৩ ] 





সরকারী স্থাস্থা বিভাগ ও পূর্তবিভাগ ১৯৪৪ সনে 
সমবেত প্রচেষ্টা হিসাবে বাসগৃহ সম্পর্কে যে সরকারী 
গ্রন্থ বাহির করে তাহাতে বাসগৃহের পরিকল্পন। সঙগস্ধে 
স্বানীর কর্তৃপক্ষ দিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইযাছে। এই 
সচিত্র গ্ৰন্থে বাসগৃহের অবস্থানস্থল নির্বাচন, তিনটী 
শনকক্ষ যুক্ত বাসপৃহের মোলাবিদা, পলী মজুরদের উণযোঠ 
বাসগৃহ, বৃদ্ধ ও একজন যাহুষের উপযোগী ফ্ষাট, গৃহ 
নির্ঘাণের কারদা ও যাল-মশলা, বাড়ীর নক্সা ইত্যাদি 
বিষয়ের খোজ খবর, মাপকাঠি ইতাদি সঙ্গিবেসিত 
হুইফাছে । পরিবর্তনের যুগে তিনটী শঙ্বন-কক্ষুক্ত বাস 
গৃহের ঢাহিদা সব চেয়ে বেশী দাড়াইবে। বিভিন্ন 
টেকনিক্যাল কমিটী ও বিভিন্ন সরকারী বিভাগের স্থপারিশ 
সমূহের উপর নির্ভর করিয়াই গ্রস্থথান! রচিত হইয্াছে। 


অস্থায়ী বাসগৃহ 


বাসগৃহ নিৰ্ম্মাণ সম্পর্কে সবকারী সাহায্য এতদিন 
পর্যন্ত বন্তী পরিষ্কার আর অতিমাত্রায় লোকের ভীড় 
কমাইঘ্া পুনরায় ঘর-বাড়ী নির্শ্বাণ সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ 
ছিল। কিন্তু ১৯৩৪ সনের বাসগৃহ ( সাময়িক বিধান ) 
আইন অনুসারে, স্থানীগ্ কর্তৃপক্ষ ১৯৪৭ সনের ১লা 
অক্টোবরের পূর্কো যে কোন নৃতন বাড়ী বা ফ্লাটের 
পরিকল্পন। স্থির করিবে সেই সমস্তের বেলাতেই সরকারী 
সাহায্য মিলিবে । 

বর্তমানে ঘরবাড়ীর যে টান পড়িগ্নাছে তাহা! দূর 
করিবার জন্য অতি সত্বর বহুসংখ্যক অস্থায়ী খরবাড়ী 
নির্শ্মাণের প্রয্নোজ্ন। এই সমস্ত গৃহ নির্শ্বাণ সম্বন্ধে গৃহ- 
নির্বাণ কর্তৃপক্ষদিগকে সাহায্য করাই ১৯৪৪ সনের ২নং 
বসতবাটী (অদ্থাধী চাবে স্থান সঙ্ুলান) আইনের উদ্দেশ্য । 
গৃহ-নিশ্মাতা প্রথমতঃ নিদ্রন্ব জমি মনোনীত করিবে 
বা কিনিবার দন্ত স্থির করিবে এবং দরকার হইলে 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


P24 টির 
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বাস্তাথাট, যান-বাহন চলাচলেরও ব্যবন্থ। করিবে। 
তারপর সরকারী পূর্তবিভাগ অস্থান্রী বাড়ী নির্শ্বাণ 
করিয়া এগুলি ননোনীত স্থানে প্রেরণ ও বাড়ী খাড। 
করার বন্দোবন্ত করিৰে । প্ৰধোজ্জন শেষ হইলে পর এই 
সমস্ত বাড়ী স্থানান্তরিত করাও হইবে। ঘ্রেছ্ারী 
মৌন্ুদ তহবিল হইতে ১৫* মিপিযন পাউণ্ড পধাস্থ এজ 
ব্যয় করিতে পারিবে । পালামেন্ট অবশ্য এই অর্থের 
কম-বেশী করিতে পারিবে 


সহর ও পল্লী 


১৯৪৪ সনের সহর ও পল্লী গ্র্যালিং আইন জমিআম। 
হস্তগতকরণ ও জমিজ্রমার উন্নতিসাধন সম্পর্কে ্থানীন 
কর্তৃপক্ষদের ক্ষমতা বন্ধিত করিয়াছে। যুদ্ধের দ্বার 
অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত অকচলগুল। সম্পর্কে সহর ও পল্লী 
প্ল্যানিং মন্ত্রীর যদি এই প্রতীতি জরায় যে, এইসমস্ত 
অঞ্চলকে ঢালিয়া লাঙ্গার দরকার, তাহ! হইলে এই সনন্ত 
জায়গা! স্থানীয় প্ল্যানিং কর্ৃপক্ষ বাধাতানৃলকভাবে ক্র 
করিতে পারিবেন। এই ধরণের জমি-জান্বপ ক্রয় কর। 
ও সাফ করার জস্ত ঝণ দাদনের ও বাবস্থা কর! হইয়াছে । 

আইনের দ্বিতীয় অংশ আনসাধারণের কল্যাণের জন্তু 
এই ধরণের জমিঞ্ম। হস্তগত করণের ক্ষতিপূরণ দান 
সম্বন্ধে পরিকলিত। ১৯৩৯ সনের ৩১শে মার্চ তারিখে 
ধেদর প্রচলিত ছিল তদহুলারেই এই সমন্ত আমির 
দ্বরকষা হইবে। তাছাড়া, এই ধরণের হস্তগত জমিতে 
মালিকের যদি বনতবাটী, চাষের জয়ি বা ক্ষেত-খামারের 
ইমারং ইত্যাদি থাকে, বা ১৯৩৯ সনের ৩১শে মার্চের 
পর জমির যদি কিছু উন্নতি সাধনেরও ব্যবস্থা করা 
হুইয়া থাকে, তাহ। হইলে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরপেরও 
ব্যবস্থা করা হুইবে। 

(ক্রমশঃ) 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


খাদ্য-পরিষদ 


আন্তর্জাতিক জরুরি থাস্ঘ-পরিষণের নিয়ন্ত্রণ কমিটীর 
প্রথম অধিবেশন ওয়াশিংটনে হইয়া গিয়াছে । ভারত 
এই নিয়স্ত্রথ কমিটিতে একটি আলন লাভ করিয়াছে। 
প্রকাশ যে, ডাঃ ভি কে আর ডি রাও কমিটির 
প্রম্বোজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা 
করেন। 


ভারতে বিজ্ঞানের উন্নতি 


সামাজিক বিজ্ঞান সম্মেলনে যোগদানের জগত সমাগত 
ভারতীয় ডেলিগেশনের নেতা শ্তার শান্তি্বক্ূপ ভাট- 
নগর লণ্ডনে এক ঘরোয়া বৈঠকে বলেন যে, যতদিন 
লোকায়ত্ত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন পরাস্ত 
ভারতে বিছ্ঞানের মত্যিকার উন্নতি হইতে পারে না। 

বৈজ্ঞানিকরা যাহাতে ভারতের বিপুল প্রাকৃতিক 
সম্পদের সত্যবহার করিতে পারেন তঙ্জন্ট লোকায়ত 
গবর্ণমেপ্ট এবং ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদিগকে 
স্থযোগ দান করিবে। 

তিনি আরও বলেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হইলে খাগ্যশ্যের দিক্‌ দিয়া ভারত স্বচ্ছন্দ 
আত্মনির্ভরশীল হইতে পারে । 

ভারতের খনিজ সম্পদ এখনও সম্পূর্ণ আবিষ্কৃত হয় 
নাই। এই সম্পর্কে পূর্ণ অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক । 


ংহলে ভারতায় শ্রমিক ধর্শ্ঘঘট 


সিংহলে ভারতীয় শ্রমিকদের শাসনতান্ত্রিক মর্যাদা, 
পূর্ণ ভোটাধিকার ও নাগরিকাধিকার দাবী করিয়া! কেলানী 
উপত্যকার রবার ও চা বাগিচাগুলির ২৫ হাজার 
ভারতীয় শ্রমিক অনির্দিষ্ট সময়ের জন্ত ধর্মঘট আর 
করিয়াছে । ধর্মঘট আহৃত হইয়াছে সিংহল-ভারতীয় 
কংগ্রেসের উদ্ভোগে । উক্ত কংগ্রেস বলেন যে, নেস 


মেয়র এষ্টেটের যে ৪** জন ভারতীয় শ্রমিককে কার্য 
ত্যাগের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে সমন্তা কেবলমাত্র 
তাহাদিগকে লইয়া নহে, লিংহলস্থ ভারতীয়দের সমগ্র 
সমন্তা এই ব্যাপারে সহিত জড়িত রহিয়াছে। 

এই অঞ্চলে মোট ২৪৫টী বাগিচার মধ্যে ১৫০টা এই 
ধর্মঘটের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । অধিকাংশ বাগিচার 
মালিক ইউরোপীয়ান । সিংছল ভারতীয় ক্রস বলেন, 
ধর্মঘট কার্যাকর না হইলে অন্তান্ড অঞ্চলেও ধর্মঘটের 
ব্যবস্থা কর! হইবে । 


প্যারী পররাষ্্র-সচিব সম্মেলন 


ইতালীর উপনিবেশ সম্পর্কে আলোচনার্থ চার 
প্রধানের পররাষ্ট্রসচিববৃন্দের এক খরোয়া ও আধা-গোপন 
বৈঠক হয় । শান্তি সম্মেলন আহ্বানের যে তিনটি প্রধান 
বাধা আছে, তাহার. একটি অপসারণের জন্ত বৈঠকে 
বুঝাপড়া হইয়াছে । 

ইতালীর উপনিবেশসমূহ্ের চুড়াস্ম নিষ্পত্তি করার 
উপযোগী সর্বাসম্মত এক সমাধান বাহির করার নিমিত্ত 
এক বৎসর কালের জন্ত ক্ষমতা দিবার যে প্রস্তাব মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্র করিয়াছে, তৎসম্পর্কে এক বিশেষত্ত কমিটিকে 
রিপোর্ট দিতে বলার প্রস্তাব মলোটভ করিলে পররাষ্ট্র 
সচিববৃন্দ তাহাতে সম্মত হন। ইতালীকে তাহার প্রাক্তন 
উপনিবেশের উপর সার্বভৌম অধিকার ত্যাগ করিতে 
ৰল! হইল। ইতিমধ্যে শান্তি-চুক্তি সম্পন্ন কর! স্থগিত 
রাখা হইবে না। 

ইতালীর সহিত শান্তি-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পয 2* 
দিনের মধ্যে ইতালীস্থ মিত্রশক্তির সৈশ্ঠবাহিনী সরাইন্গা 
লওয়া হইবে । 

অহ্যূপ অবস্থায় রাশিয়া বুলগেরিধ] হইতে তাছায় 
সৈন্য সরাইযা লইবে। জার্মানিতে মার্কিণ যুক্তরাষতরীহ 
এলাকার ভিতর দিয়া অষ্বীয্ার সহিত ব্রিটেনকে বিকল্প 
যোগাযোগ পথ ধিতে আমেরিকা রাজি হুইয়াছে। 


জ্োষ্ঠ--১৩৫৩ ] 


ইতালীর নিকট গ্রীনসর দাবী পূরণ গ্রীস একাই দাবী করিয়াছে । লোভিয়েট ইউনিয়ন 

চার প্রধানের নিকট প্রেরিত এক লিপিতে গ্রীণ নিঞ্জের জগ্ত যে দাবী করিয়াছে, গ্রীসের দাবী তাহার 
ইতালীর নিকট হইতে ২** কোটি ডলারের অধিক ২৭ গুণ। 

ক্ষতিপূরণ দাবী করিধাছে। গ্রীল ও যুগোগ্লািয়ার মধ্যে রুশ দাবী সম্পর্কে মিঃ মলোটড বলিয়াছেন যে, ক্ষতি 


ভাগ করিয়া দিবাব জন্য সোভিযেট পররাষ্টী সচিব মি: যে পরিমাণ হইয়াছে, সোভিছেট দাবী তাহার ২* ভাগের 
মলোটভ যে প্রস্তাব করিঘ়াছিলেন, তাহার ১* গুণ ক্ষতি এক ভাগ। 


মোলাকাৎ ২৩ 





* মোলাকাৎ 
শ্বদেশী যুগের সাংবাদিক 


(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত স্ববোধ কৃষ্ণ 
ঘোষালের কখোপকখন ) 
প্রচ -হ্বদেশী যুগের সাংবাদিকদের লঙ্গে আপনার যোগা- 
যোগ ছিল? 
২ লোযুগে ( ১৯:৫--১৪ ) সাংবাদিক বা সংবাদপত্র- 
লেবী এই হুই শব্দের কোনোটাই চালু হয়নি। 


মুখোপাধ্যায়ের মারফৎ। পীষৃষ, শচীন ইত্যাদি 
লেখকের আমার “শিক্ষা-বিজ্ঞান”'-লাহিত্যের আর 
সাধনা”, “উতিহাপিক প্রবন্ধ” ইত্যাদি বইয়ের 
গুণগ্ৰাহী ছিলেন। 
প্রঃ- বাংলা কাগজের সঙ্গে যোগাযোগ কেমন ছিল? 
উং-_“হিতবাদী” হাত বদ্লেছিল কয়েকবার ৷ প্রথমে 


এমন কি পজার্পালিস্ট।' বোল্টাও কল্কাতার 
বাঙালী সমাজে স্বগ্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ । 
তখনও এদিকে সত্যিকার একট! পেশ! দাড়ান নি। 
১৯২৫-এর পর দেখছি সংবাদপত্র“সেবা একটা 
আধিক বৃত্তি, ভ্বীবনধাআার উপায় বা পেশা পাড়িয়ে 
যাচ্ছে। সাংবাদিকতা হচ্ছে হালের একটা নত্বা 
পেশা । 


প্রঃ--তখনকার দিনের কাগজওয়ালাদেরকে আপনি 


চিন্তেন? 


উঠ--১৯*৫-১৪ সনে আমি চ্যাংড়া বই তো নয় । বঙ্স 


আঠায়ো__লাভাইশ মাত্র । “বেঙ্গলী”র স্থরেন 
বন্দ্যোপাধ্যায় আর “অম্বতবাজারের'* মতি ঘোষ 
ছিলেন নামছাদ। সম্পাদক । তাদের পিঠ. 
চাপ্ড়ানো৷ মাবে-মাঝে খেয়েছি বই কি। অমৃত- 
বাঞ্জারের পীযূষ ঘোষ, গোলাপ ঘোষ, য্বপাল ঘোষ 
ইত্যাদি "সাংবাদিক'দের মারফৎ এই অধমের 
লেখালেখি সমালোচিত হ'তে! । “বেঙ্গলী”'তে 
প্রচার হ'তে! স্থরেঞ্র-শিস্ত উকিল-সাংবাদিক শচীন 


মনে পড়ছে সম্পাদক মারাঠা-বাঙালী সবারাম 
গণেশ দেউস্করকে। তিনি ছিলেন ন্যাশনাল 
কলেজে আমাদের সহযোগী বা সহকর্মী অধ্যাপক । 
কাজেই বন্ধুবর্গের অন্তর্গত । তারপর পাচকড়ি 
বন্দ্যোপাখায় ও বিহারী সরকারকে দেখি। 
বিহারী সরকার আমার “সাধনা” বইয়ের সমা- 
লোচনায় বলেছিলেন "এ বই হ্বদেশসেবার 
বই হ'তে পারে, স্তাশস্তালিস্ট-পন্থী হ'তে পাবে। 
কিন্ত এর ভেতর হিন্দুত্ব নাই ।” ঠিকঠাক কথাওলা 
মনে পড়ছে না। এই ধরণের একটা মন্তব্য পাওয়া 
গিয়েছিল। বোধহয় ১৯১২ সনের কথ।। 


প্র:_আর কোনে। বাংল! কাগজ ছিল? 
উঃ-_পাচকড়ির হাতে “নানুক'* চলতো বোধ হয় 


১৯১১-১৪ ললে। এই অধম তার পছন্দমলই ছিল। 
দৈনিক “বহুমতী”'তে ছাপ্ৰার জন্য নলিনী পণ্ডিত 
আমার "সাহিত্য-সেবী” নিয়ে গিয়েছিলেন। 
১৯১১ সনের কথা । সম্পাদক ঝ'লেছিলেন :_- 
“এর ভেতর বই-প্রকাশের বাবসা আছে । বুঝেছি, 
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--তোমর। পরে টাকা রোগ্রগার ফরৃতে চাও। 
কাজেই এটা ছাপতে পারি বিজ্ঞাপন হিসাবে । 
তার জন্ত টাকা চাই ।", 
প্রঃ--কি করুলেন? 
উঃ--“সাহিত্য-সেবী" ছাপা হয়েছিল “প্রবাসী”তে আর 
অন্যান্য পত্রিকাম্। কোনো সম্পাদক এটাকে 
কোনে। বাবসার বিজ্ঞাপন সম্ঝে নি । 
£-বিন্দেমাতরম্*-এর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ? 
লে হচ্ছে ১৯৯৬-৯৮ সনের কথা। অরবিন্দ ও 
বিপিন পাল দুজনই ছিলেন মৃরুব্বি। দুজনেরই 
পিঠ-চাপুড়া খেয়েছি । 
প্রঃ স্ীবনীর সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল? 
উঃ-_প্লভীবলী”র সম্পাদক কুষ্ককৃমার মিত্রের সঙ্গে 
আলাপ ছিল। তার কাগজে বইদ্বের সদালোচনা 
বেরুতো । কুষ্ণকুমারের মেয়ে কুমুদিনী ছিলেন 


প্রঃ-মাশিক পত্রেল্ সম্পাদকদের কে-কে চেনা ছিল? 
উ--'প্রবাসী”-'মভার্থ রিভিউগয়ের রামানন্দ ছিলেন 
মূরুব্বিদের অন্র্গত। “নব্যভারত"-সম্পাদক 
দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, “আধ্]াবর্ত"_-মম্পাদক 
হেমেন ঘোষ, "ভারতবধ””--মম্পাদক জলধর লেন, 
“সাহিত্য”--সম্পাদ্ক রেশ সমাজপতি ইত্যাদি 
লেখকের সেকালে প্রবীণ। এব সকলেই ন্ুনজরে 
দেখতেন । বঙ্গ-বিপ্রবের যুগে এরা! এই অধমকে 
নিজের লোক ভাবতে অশান্ত ছিলেন। 
প্রঃ-কাপনি নিতে কথলো সাংবাদিক ছিলেন? 
উ:-_-তখনকার দিনে “গৃহস্থ” মাসিক সম্পাদিত হতো 
এই হাতে ১৯১১ সন হ'তে । প্রকাশক রামরাখাল 
ঘোষ । কিন্তু মাসিকপত্র-সম্পাদনকে আমি 
সাধারণতঃ সাংবাদিক পেশার অন্তর্গত করি লা। 
এই হিসাবে আমি সাংবাদিক নই। এ-কালে 


“ম্থপ্রভাত” মালিকের সম্পাদক । এই পত্রিকার নরেন লাহার সাহায্যে ‘‘আধিক উন্নতি” মাসিক 
কয়েকটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। কুমৃদ্ধিনী পরে চালাচ্ছি ১৯২৬ হ'তে । আজও আমাকে সাংবাদিক 
দ্বদেশী-বীর শচীন বনহুর পদ্বী ছন । বলা চল্বে না। 
পত্রিকা-জগৎ 
বাটানগর নিউজ বেশী। এই অন্থবিধা দূর করার জন্য কানপুরে এই 
(২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৬ ) সরকারী কারখানাটি স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সনে। 
১৮৮* সনে কারখানাটি বেশ-কিছু উন্নতি লাভ 


ভায়তবর্মস্থ বাটা-কম্মাদের এই সাপ্তাহিক পত্রিকা 
সমালোচনার অন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে । আলোচ্য 
সংখ্যায় ভারতবর্ষে জুতা নির্শ্বাণের ইতিহাস সম্পর্কে 
ধারাবাহিক প্রবন্ধ স্থান লা করিয়াছে । ভারতবর্ষে 
সুতার কারপানা প্রথম স্থাপিত হয় গত শতাব্দীর 
দ্বিতীপ্বার্ধে। ভারতবর্ষে প্রস্তত চামড়া হইতে মাল 
উৎপাদনের প্রথম দাত্িত গ্রহণ করে কানপুরের গবর্ণমেণ্ট 
হার্পেল আগ স্তাভ্লারী ফ্যাক্টরী । ইংলণ্ড হইতে 
চামড়ার জিনিষপত্র আমদানিতে খরচ পড়িত অত্যন্ত 


করে। ১০৭২ সনে কর ব্রাদার্স পাশ্চাত্য ধরণের ছুতা 
তৈরীর জন্ত একটি ছোট্ট কারখানা কারেম করে। 
তারপর ১৮৮১ সনে হ্চার উইলিঘ্াম কৃপায় ও স্যার জর্জ 
আ্যালিন একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। এই 
কোম্পানীর কারখানার সর্ব প্রথম ভারতবর্ষে বৃটিশ সৈন্ধ- 
দের জন্য জুতা তৈরী হয়। অল্পদিনের মধ্যে জুতার 
চাহিদা এত বাড়িয়া বার যে, কানপুরের পক্ষে তাহ মিটান 
অসম্ভব হুইয়া পড়ে। কারণ তখন চামড়ার কারিকরের 
অত্যন্ত ্মভাব ছিল। হিন্দুর চামড়ার কারখানায় কাজ 
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করার থোরতর বিরোধী ; মূসগমানের! সংখ্যার অতান্থ 
অল্প । কাছেই পাদ্রী সাহেবর! ভারতের সর্বার দেশর 
ধৃষ্টানদিগকে চামড়ার কাজে যোগদানের জন্য আবেদন 
প্রচারে আম্মনিয়োগ করেন। 

১৯** সনে জা [পরা কানপুরে একট! জুতা তৈরীর 
কারখানা স্থাপন করে । ১৯*৩ স্নেহ কারধানাট। ফেল 
মারে । কিন্তু জার্শ্বাণদের চামড়া ট্যান করাঃ প্রণালী 
গ্রহণ করিয়া চশ্মশিল্প যথেষ্ট উন্থতিলাভ করে। 

১৯১৪ সনে ধুদ্ধ মারভ হইলে পর কানপুরে প্রস্তুত 
জুতা মিসর, গ্রীস, তৃরক্ক এমন কি বলকান রাষ্ট্রগুশিতে 
পধ্যস্ত প্রেরিত হুয়। 

এই সমস্ত জুতা কিন্তু মূলতঃ মিলিটারী জুতা । 
বে-লামরিক লোকজনের ছুতা তৈরী আরম্ভ হয় ১৯*, 
সনে । অতঃপর যুক্ত প্রদেশের বহু সহরে জুতা ও চামড়ার 
কারখান। স্থাপিত হইয়াছে । তবে অধিকাংশ কারখানাই 
কানপুরে অবস্থিত। গত শতাব্দীর শেষভাগে আগরার 


জুতাশিল্প প্রথম প্রব্তিত হয়। এখানকার ইহার্ট ফ্যাক্টরী 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কারখানার পরিণত হয়! কারখানার 
সাত জন ইউরোপীঘ ফোরম্যান নিযুক্ত হয়। ইহারা 
ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য ধরণের জুতা-নির্শ্মাণ সম্বন্ধে ট্রেনিং 
দান করে। দুঃখের বিষয়, স্থিতীর মহাযুদ্ধ আরম হওয়ার 
কয়েক বৎসর আগেই কারখানাটা বন্ধ হইঘ্রা যান । 
ভারতবধষের নন্যান্ত চামড়ার কারখানার মধ্যে গোক্াপিয়র 
ষ্টেট ফ্যাক্টরী, রেওয়। ষ্টেটস্‌ লেদার ফ্যাক্টরী, বোস্বাইয়ে 
আদমজী লীরভাইঘ্ের কারখানা] এবং মাডাজে পাদর 
কোম্পানীর কারখানা সমধিক উল্লেখযোগ্য । 

ভারতবর্ষে মাস্ধাতার আমল হইতে চর্ণশিল্প 
প্রতিষ্ঠিত মাছে । পাশ্চাতা জুতা এই শিল্পকে এখনও 
স্থানছাত করিতে পাবে নাই । পাশ্চাত) ও ভারতীয় 
প্রধার সংমিশ্রণে অভিনব ধরণের চশ্মপাহুকাও উদ্ভাবিত 
হইন্থাছে। চল্পল ভারতবর্ষের নিত্রন্ব জিনিষ । পাশ্চাত্য 
প্রথার সংমিশ্রণে এই শিল্প অভূতপূর্ব উদ্নতিণাড করিয়াছে। 
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কান্টি, প্রানিং ; এগ্রিকাল্‌চারাল রিসার্চ ₹ন্টিটিউট ; 
অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটী প্রেল ; নিউইয়র্ক ; ২৮৮ পৃঃ; 
২৫৯ ভঙার। 

ইংলগ্ডের পয়লা নম্বরের পলী-অঞ্চালের শিল্প-ব্যবসাবের 
অবস্থা, সামাঞ্জিক হালচাল ইতাদির জরিপ এই গ্রন্থে 
স্থান লাভ করিগ্বাছে । পরী-অঞ্চলের প্ল্যানিং সম্বন্ধে যে 
সমস্ত সমস্যার সু হইয়াছে, সেইগুলির লমাধান সম্পকে 
কিছু কিছু আডাষ প্রদানই গ্রন্থধানা প্রণয়নের উদ্দেশ্য । 

্রস্থখানাক্ পল্লীলংগঠনের কতকগুলি আদর্শ কাষা- 
ক্রমের আভাষ দেওয়া হইয়াছে, তবে নির্দিষ্ট কোন কাধা- 
স্চির অবতারণা কর! হয় নাই। পথ-প্রদর্শক ছিলাবে 
্রন্থধানা আদর্শ পলী-সংগঠনের গুণগান করিয়াছে। 

্রস্থকারগণ ইংলণ্ডের কৃষিক্ষেতসমূহ, বিভিন্ন ধরণের 
ক্ষেতখাঘার পরিচালনা, বিভিন্ন শ্রেণীর মাটী ইত্যাদির 


পূর্ণ বিবরণী বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু রুষিক্ষেতের 
তুলনায় পলীজীবনের অন্তান্ত দিক্_বাদগৃহ, শিক্ষা, 
সামাজিক রীতি-নীতি, আমোদ-প্রযোদ, ও শাসনপ্রণালীর 
উপর বেশী জোর দেওঘা হুইয়াছে। গ্রন্থকারগণ পল্পী- 
জীবনের টৈচিত্া সাধনের জন্য কিছু শিল্প-বিস্তারেরও 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। 

সিজনাল ফাশ্ম লেবার ইন্‌ দি ইউনাইটেড্‌ ষেটস্‌ ; 
হ্যারি স্থয়ার্জ্জ ; কলান্বিা ইউনিভানিটি প্রেল ; নিউইয়র্ক; 
১৯৪৫7 ১৭২ পৃঃ; ২২৪ ভলার। 

কলাস্বির়! বিশ্ববিগ্তালয় কর্তৃক প্রকাশিভ মার্কিন 
কুষি ইতিহাস-বিধষঘক গ্রস্থমালার একাদশ এ্রদ্ব। ফল ও 
শাক-সজীর বাগান ও বাটেক্স ক্ষেতে সাময়িকভাবে থে 
সমস্ত মুর কাছ করে গ্রন্থধালাষ প্রধানত; তাহাদের 
সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে। 


২৬ আথিক উন্নতি 


গ্রন্থের প্রথম অধ্যান্নে সাময়িক মদুর-বাদারের 
হালচাল লদ্ঘদ্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । আলোচনার 
ভিতরে এই জাতীঘ মঙুরদের মাপজোক, ভৌগোলিক 
অবস্থান ও ভাড়াটে কবি- মজুরদের গড় আহ স্থান লাভ 
করিয়াছে । 

সাময়িক মজুরদের মধ্য] ফল ও শাকসন্জীর বাগানে 
মোতায়েন ও বীটচাষে নিযুক্ত-_এই দুই শ্রেণীর মুর 
সমধিক উল্লেখযোগ্য । শ্রেণী ছুইটীর বিস্তৃত আলোচন! 
করা হইয়াছে পরবর্তী তিন অধ্যায়ে । গ্রন্থকার এই সমস্ত 
অধ্যায়ে নিয়লিধিত প্রশ্গুলার জবাব দিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। 

“এই সমস্ত শ্রমিক কাহার। ?” 

“উৎপাদনক্ষেত্রে এদের স্থান কোথায়? আর ক্ষেত- 
মালিকরাই ক ইহাদিগকে কোন চোখে দেখে থাকে?” 

“যে শ্রমের বাজারে উৎপাদন ও মজুর পরস্পরের 
সাথে মিলিত হয় তার অথনীতির কাঠাষোটা কোন্‌ ধরণের 








[ ২১শ বর্ধ--২য় সংখ্যা 





আর এদের ও গোটাসমাঙ্জের স্ব-কুইবা কতটা তন্বার! 
নির্ধারিত হয় 1” 
শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার যুদ্ধোত্তর ছুনিয়ার সামরিক 


যজ্জছুরদের স্থান, বিশেষতঃ এই জাতীয় শ্রমিক সরবরাহ 
কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে তাহা লইয়া 


আলোচন! করিয়াছেন । 

ওয়েছ আযাণ্ড ওয়েজ রেটস্‌ অব হায়ার্ড ফার্ম ওয়ার্কাস্‌, 
১৯৪৫ 7 মার্চ ১৮--২৪ ; মাফিণ ুষিদপ্তব) ওয়াশিংটন; 
[4 পৃঃ ॥ 

ভাড়াটে ক্ষেত মজুরদের মজুরি ও মজুরি হার সম্পর্কে 
প্রথম সরকারী বিবরণী; ২* হাজার ফাশ্শ বা কুষি- 
প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া এই বিবরণী লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছে । 

মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের ৭১৫,*০টী 
ফান্মে ১,৬৩৩,৯** জন ভাড়াটে মজুর নিযুক্ত ছিল; 
ইহাদের ঘণ্টাপ্রতি মদুরির হার ৩৫ সেন্ট । রিপোর্টে 
আরও কতকগুল। মূল্যবান তালিকা দেওয়া হইয়াছে। 


গ্রন্থপঞ্জী 


১। এগ্রিকাল্চারাল প্রাইস্‌ কন্ট্রোল; ছিওফ্রে এস 
শেফার্ভ। কলিছিঘেট, প্রেস; মাইওয়।; ৯৪৫; ৬৬১ 
পৃঃ; ৩ ৭৫ ডলার । 

২। দি ক্যাপিটাল লেহিব; শান্‌-সিম্‌-চাউ; কিংল 
ক্রাউন প্রেস; নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫; ১৫৬ পৃঃ; ২২৫ 
ডলার। 

৩। পোষ্টওয়ার ফিস্কাল রিকোর্যারমেণ্টস্‌) ফেডারাল; 
ষ্টেট, আও, লোকাল ; লুইল এইচ. ফিমেল; ক্রকিংস 
ইন্ঠিটিউট ; ওয়াশিংটন; ১৬৬ পৃঃ; ২ গলার । 

৪1 এফেক্ট অব. ফেডারেল ট্যাক্সেস্‌ অন্‌ গ্রোইং 


এটারপ্রাইজেস্‌ ; তরে, বাটাস ও জন লিণ্টনার ; হার্ভার্ড 
ইউনিভালিটী প্রেস; ১৯৪২7 ২২৬ পৃঃ; ৩ ভলার। 

৫। ইন্টার-আমেরিকান্‌ হ্যাণ্ডবুক অব. সোশ্যায়েল 
ইন্শিওরেন্স ইন্ষ্টটিউশন ; হণ্টার-স্তাশনাল লেবার 
অফিস; ওয়াশিংটন ; ১৬৭ পৃঃ; ২ ডলার । 

৬। এ রিটায়ারমেণ্ট সিষ্টেম ফর ফার্ম্মাস; মারে 
আর বেনেডিষ্ট; এন-পি-এ প্ল্যানিং প্যাম্প ফলেট ; ৪২ 
পৃঃ; ২৫ সেণ্ট। 

৭। এ ট্যাকস্‌ প্রবৃণ্ম ফর এ সল্ভে্ট আমেরিকা; 
পোষটওয়ার ট্যাক্স-পলিসি কমিটি; নিউইয়র্ক; ১2৪৫; 
৪৮ পৃঃ । 


অর্থ নৈতিক সমস্যা 


অধ্যাপক শ্ীকম্তরঠাদ লালুষ্কানী, এম এ 
( পূর্বাহ্থযুত্তি ) 


উপরে ধা বলা হ'ল তা থেকে চক্রাবর্ত বিষয়ে সমাজ" 
তাস্বরিক দৃষ্টিভঙ্গী বেশ হুম্প্ট হয়ে ওঠে। কেইন্সের 
উদ্দেশ্য ভিন্ন । তিনি বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে বর্তমান 
উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্থিতির দিকে নিয়ে যেতে চান। 
তাই তার সারাটি গ্রন্থে এই একই স্বর বাজছে--সে হ'ল 
কি করে পূর্ণনিঘোগ সম্ভব হতে পারে। এইখানে 
ফেইন্সের সঙ্গে মার্ক সের আর একটি পার্থক্য হম্পষ্ট হয়। 
আগেই বলেছি, প্রত্যক্ষভাবে কিছু ন! বললেও মার্ক সের 
রচনা থেকে এ কথা স্বতই আমাদের মনে হর যে, উৎপাদন 
পরিমাণ ও ভোগ ব্যবহারের স্থিতিই তার মতে এই 
সমন্তার চরম সমাধান । কেইন্‌স্‌ কিন্তু এ বিষয়ে ভিন 
মত পোষণ করেন। কেইন্স্‌ চান পূর্ণনিয়োগ এবং তার 
মধো তিনি জোর দিচ্ছেন উৎপাদন-উপকরণ শিল্পের 
প্রসারের উপর । বিবর্তনবাদী ইংরাজের ধর্ম অনুলারে 
কেইন্স উপকরণ শিল্পের প্রাচৃর্য দেখতে চান, যার ফলে 
ধনিক আপনা থেকেই মাপন প্রয়োজনীপতা হারিয়ে বসবে 
লমাজের কাছে। তার প্রচেষ্টায় যেদিন সমাজের হাতে 
প্রভূত উপকরণ যোগাড় হয়েছে এবং হবার ব্যবস্থা! হয়েছে, 
সেদিন উৎপাদন ব্যবস্থায় ধনিকের মূল্য দিতে কেউ চাটবে 
না। সেদিন বিনা রক্তপাতে, বিনা পরিশ্রমে, সমাজতন্ত্রের 
ক্ষীরটুকু আমাদের পাতে এসে পড়বে । ভোগ-ব্যবহারের 
অনাধিক্যে্র উপর ধার। জোর দিয়েছেন তাদের থেকে 
নিজের মতের পাথকা জাহির করতে গিয়ে কেইন্স্‌ 
বলছেন--"বান্তবিক পক্ষে এই প্রকার মতবাদ থেকে 
আমার মতের পার্থক্য শুধু এইটুকুই যে, যে সময় পূ'ন্ধি- 
নিয়োগের বৃদ্ধিতে সামাজিক স্থবিধ! পাওয়া ঘেতে পারে 
সে সময়ও এর! ভোগবাবহার বুদ্ধির উপরই খুব বেশী 
জোর দিচ্ছেন। অতএব মতবাদের দিক্‌ থেকে এদের 
বিরুদ্ধে এই সমালোচনা কর] যেতে পারে যে, উৎপাদনের 
প্রসারের যে দু'টি উপায় রয়েছে সে কথা এর! অবহেলাই 


করেছেন। আমর] যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণও করি যে, 
উৎপাদন উপকরণের বুদ্ধি মন্বরগতিতে কারে ভোগ- 
ব্যবহারের বুদ্ধির দিকেই সামাদের বিশেষ চেষ্টা কর! 
দরকার তাহলেও এই দিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অন্ত উপায়ের 
কথা বিবেচনা ঝরে দেখা প্রয়োজন । ব্যক্িগতভাবে 
আমি উৎপাদন উপকরণের সেই পরিমাণ বৃদ্ধিই সমর্থন 
করব যে পরিমাণ বুদ্ধি হলে এর! আর অপর্যাপ্ত হয়ে পড়তে 
পারবে না। অবিশ্টি এর অর্থ এই নয় যে, কেইন্স্‌ ভোগ- 
ব্যবহারকে একেবারে অবহেলা করছেন, কি গৌণ স্থানে 
দিচ্ছেন। সাময়িকভাবে গৌণ স্থান দিলেও বরাবরের 
জন্যে কিন্ত তা কর! হচ্ছে না। শুধু তাই নয়; তিনি 
এমন পর্যান্ত বলেছেন যে, যদি এই উভয় বিষয়ে এক সঙ্গে 
অগ্রসর হওয়া যায়, তাহলে সেইটিই হবে সর্ক্বোংকৃষ্ট পন্থা । 
সমাজ-নিঘস্্রিত পুঞ্জিনিষোগের হার--যার উদ্দেশ্য হ’ল 
মূলধনের প্রান্তিক কন্ধ-ক্ষমতার ক্রমাগত হ্রাস -এই প্রকার 
নীতিকে সামনে রেখে সেই সঙ্গে ভোগবাবহারের ইচ্ছাকে 
বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সমস্ত প্রকার উপায়কেই তিনি সমর্থন 
করেন। কারণ, এ বিষয়ে তিনি পূরোপূরি অবহিত যে, 
পু'জিনিযোগ বিষয়ে আমরা যাই কিছু করি না কেন, 
ভোগব্যবহারের বর্তমান পরিমাণে, পুজিনিয়োগ বজায় 
রাখা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। অতএব এই উভয় 
নীতির ঘুগপৎ অনুলরণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে--একদিকে 
পুঁজিনিয়োগের বৃদ্ধি এবং অন্থদিকে সেই সঙ্গে ভোগ- 
ব্যবহারের প্রসার, পু'জিনিয়োগের প্রসারের অনুস্ধপই নয়, 
তার চাইতেও বেশী। কিন্তু যদি এই উভয় নীতির যুগপৎ 
অম়ুলরণ সম্ভব ন! হয়, তাছলে শুধু ভোগবাবহারের উপর 
জোর দেওয়াটা বিজ্ঞান-সঙ্গত হবে না; কেন না, তাতে 
খানিক দূর যেতে না যেতেই দেখা যাবে যে, ভোগ- 
বাবছাধ্য সামগ্রী আর যোগান দেওয়া যাচ্ছে ন|। 
এইটিই মনে হয় রুশিয়ার পঞ্চবাধিক পরিকল্লনান্বর়ের সব 


২৮ আধিক উন্নতি 


[২১শ বর্ষ--২র সংখ্যা 


সরা 


চেয়ে বড় শিক্ষা । যে দেশে ধনতাস্ত্রিক উংপাদন ব্যবস্থাই 
আলে নি, যে দেশে উৎপাদন উপকরণ তৈরী করবার 
বিশেষ কোন বন্দোবন্তই হত নি, সে দেশে কি করে 
সযান্রতত্ত্র আসতে পারে ? ‘নৃতন আধিক নীতি'তে এই 
পরাজয়ের হই বাঞছে। তারপর রুশিয়া সরে পড়লো 
আপন স্বপ্ন থেকে অনেকখানি--ধনতঙ্ত্রের দিকে একে পা 
বাড়াতেই হলে! এবং এর ওম্কে চাই বড় বড় উপকরণ 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা । তাই রাষ্ট্র বাবস্বার করৃত্বাধীনে বড় বড় 
কলকারখানা! গড়ে উঠতে লাগলো দেশের উৎপাদন 
উপকরণের সরবরাহ বাড়াবার ভ্রন্তে । এর জন্তে ধত শ্বার্থ- 
ত্যাগ করা দরকার সবই নবগঠিত নব জাগ্রত রুশঙ্গাতিকে 
মাথা পেতে স্বীকার করে নিতে হ'ল । জীবনযাত্রার মান 
উন্নততর কর] হয়ে পড়ল গৌণ; উৎপাদন উপকরণ-শিল্লের 
গোড়াপত্তনই মুখা স্থান অধিকার করল। এ থেকে বেশ 
বোবা যায় যে, যে দেশের উৎপাদন উপকরণের সরবরাহ 
যত কম, ভোগ-ব্যবহারের প্রসার সে দেশের পক্ষে তত 
আয়াসসাধ্য এবং ক্ষণস্থায়ী । কেবলমাত্র সেই সব দেশেই 
এই উভয় নীতির অনুসরণ হতে পারে যেখানে উৎপাদন 
উপকরণ শিল্প অনেকখানি এগিয়ে গেছে । এদেশে আমরা 
বদি আজ হঠাৎ ভোগবাবহার বাড়াতে চাই, তাহলে তা 
কি করে সম্ভবহবে1? উপকরণ শিল্প আমাদের দেশে নেই 
বললেই চলে । পরের উপর নির্ভর করে, বিদেশী মাল 
আমদানি করে, বাবুগিরি করা বেশী দিন চলতে পারে 
না। ধারা বলেন, এদেশ গরীব, এদেশের লোকের 
জীবনযাত্রার মান খুব নীচু, তাদের একখা মনে রাখতে 
হবে যে, যতদিন উপকরণ শিল্পকে এদেশে গড়ে উঠতে 
দেওয়া না হবে, ততদিন যতই গবেষণা হোক, যতই বক্তৃতা 
হোক, যতই প্রবন্ধ লেখা ছোক, এদেশের সম্পদ্‌ বৃদ্ধি হবে 
না, শ্রী ফিরবে না। তাই সব পরিকল্পনার আগে আমাদের 
এই পরিকল্পনাই করতে হবে যাতে এদেশে উপকরণ 
শিল্পের প্রসার হয়, যাতে এদের সরবরাহ এত বুদ্ধি পায় 
এবং আরও সরবরাহের ব্যবস্থা হয় যে, এরা কোনদিনই 
অপর্ধাধ্ হয়ে পড়বে না। 

কেউ কেউ হয়ত বলবেন, উৎপাদন উপকরণ শিল্পের 


বিস্তারের উপর জোর দিলে ধনিক তার প্রয়োজনীয়তা 
একছিন হারাতে পারে; কিন্তু সেদিন এখনও দূরে রয়েছে। 
ইতিষধোও সে বেশ ছু” পন্ুসা রোজকার করে বসবে। 
এতে ধনবিতরণবৈধম্য বাড়বে বৈ কমবে না। কথাটি 
ঠিক। কিন্ত এ বিষয়কে ত অবহেলা কর! হচ্ছে না। 
যাতে এই বৈষমা আর বাড়তে না পারে, তার জস্তে 
প্রত্যক্ষ কর নির্ভারণের উপর বাষ্ট্র-বাবস্থাকে জোর দিতে 
হবে এবং এই প্রত্যক্ষ করের হার এমনভাবে নির্ধারণ 
করতে হবে যে, শুধু যেটুকু ধনিকের অহুগ্রেরণ! বজায় 
রাখার জন্তে তার হাতে না দিলে নধর সেইটুকুই তাকে 
দিয়ে বাকিট্র সমাজের কাছে লাগাবার অন্তে সরকারী 
তহবিলে টেনে আনতে হবে । আগেকার দিনে প্রত্যক্ষ 
করভার বুদ্ধি করার বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি দেওয়া হতে 
লেগুলো একালে খাটে না। আগে বল! হতো যে, 
ধনিকের উপর করভার বুদ্ধি করলে পে টাকা জমাবে না; 
ফলে সমাজের পুঁজিনিযোগ কমে বাবে। প্রগতিশীল 
দেশে আত্জ আর একথ। খাটে না। ধনিক পুজি জমাক 
বা না জমাক, প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় এবং গচ্ছিত ডাণ্ডারের 
মারফতে 'এই লব দেশে এমনিই এত পুঁজি জমে গেছে 
যে, ধনুকের বাক্তিগত সঞ্চছের আর কেউ তোয়াকাই 
রাখে না। অনগ্রসর দেশের পক্ষে অবিশ্তি একখা বল! 
চলে না। কেন না, এসব দেশে প্রতিষ্ঠানগত সঞ্চয় 
বা গচ্ছিত ভাণ্ডার থেকে সামান্য উপান্থই পাওয়া যায় । 
অতএব এ অবস্থায় এদের পুঁজিনিঘ্োগ নির্ভর করে 
ধনিকের সঞ্চয়ের উপর। প্রত্যক্ষ করভারে যদি এই 
খনিক বিমুখ হয়ে ওঠে, তাহলে সে দেশের পক্ষে শিল্প- 
বিষয়ে অগ্রসর হওয়া কঠিন। একথা আমাদের দেশের 
পক্ষে বেশ খাটে । ফল কথা হলো এই বে, যে সব 
দেশে ধনতস্ত্রের বিস্তার হয়েছে এবং উৎপাদন উপকরণ 
শিল্পের প্রসার হয়েছে, সে সব দেশে ধনবিতরণবৈষম্য 
আর যাতে না বাড়ে এবং বর্তমান বৈষম্য যাতে কমিয়ে 
ফেলা বায় তার জঙ্তে প্রতাক্ষ করের পক্ষ কেইন্স্‌ সমর্থন 
করেছেন। এমন ফি এই করভার বুদ্ধি করে যদি 
ভোগব্যবহারের ইচ্ছা বাড়ানে! যায়, তাহলে সেইটেই 
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অধিকতর মঞ্গলজনক হবে। কেইন্লের ভাষায়, “যতক্ষণ 
পূর্ণনিয়োগ না আসছে, ততক্ষণ মূলধনের বৃদ্ধি নির্ভর 
করবে ভোগবাবহারের ইচ্ছা কম হবার উপর নয়; 
বরং যদি ভোগবাবহারের ইচ্ছা কম হবে পড়ে, তাহলেই 
মূলধনের বৃদ্ধির পক্ষে বাধা পড়বে ।"""তাছাড়া অভিজ্ঞতা 
থেকেই পাওযা যায় যে,-:-.--যদি আয়ের পুনবিতরণ 
বিষয়ক ব্যবস্থাই ভোগব্যবহারের ইচ্ছা বুদ্ধি পায় তাহলে 
সেইটিই হবে মৃলধন-ৃদ্ধির পক্ষে সর্বতোভাবে উপযোগী 
উপায়” 

এইবারে বৃহত্তর আধিক সমশ্যার কথা বলেই আমর! 
আমাদের বর্তমান প্রলঙ্গ সমাপ্ত করবো । প্রথমে মহ 
লমরের পূর্বে আন্তর্জ্জ$ুতিক আধিক পরিস্থিতি যা ছিল, 
তাতে পূর্ণনিয়োগের জন্যে কতকটা আন্তর্জাতিক 
বাজারের উপর নির্ভর করা চলতে।। তাই শিল্পে যে 
ছু'চারটি দেশ অগ্রসর হয়েছিল, তার] বহির্ববাণিঞোর 
বিস্তারের দিকেও লক্ষ্য করেছে । এই অবস্থ। সম্ভব 
হবার কারণও ছিল। কেননা, ১৯১৪ সন পর্যন্ত 
পৃথিবীর কয়েকটি দেশ মাত্র আধুনিক শিল্পের বিস্তার 
করেছিল; এবং এদের মধোও কেউ আবার আপন 
আপন শিল্পের উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বহির্বাণিজোর 
দিকে খুব বেশী নজর দেয়নি। ফলে, আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্য-ক্ষেত্ে সের অংশই ছিল ইংরাদের । মাকিণ, 
জার্ম্মাণ এবং জাপানী বণিক কিছু কিছু আনাগোনা করতে 
শুরু করেছিল এ বিষয়ে। প্রথম মহাসমরের স্থযোগ 
নিয়ে পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই শিল্প ব্যবস্থা মাথা 
চাড়া! দিল। এইভাবে আব আমর এমন একট! 
অবস্থান এসে পৌছেছি যে, প্রায় প্রত্যেক দেশের অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থায় আধুনিক শিল্প কম বা বেশ উল্লেখযোগা 
অংশ গ্রংণ করেছে ॥। এমন কি এদেশেও নানা বাধ! 
[বন্থ সত্বেও আজ আমর কতক কতক বিষয়ে শ্বং-সম্পৃরণ 
হতে পেয়েছি। অর্থাৎ একাল পধান্ত পৃথিবীর অর্থ- 
নৈতিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখ! যায় যে, ধন- 
তাত্বিক শিল্পব্যবস্থার প্রলারে আন্তজাতিক লেনদেন 
এবং সাম।ঞ্া খানিক দূর পর্যন্ত লাহাধা করে; কিন্ত 


একটা নিৰ্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে যাবার পর আন্তর্জাতিক 
লেনদেনের ক্ষেত্র ক্রমশই সঙ্কচিত হতে আরম্ত হয়। 
যতদিন বাজার এবং চাহিদ! রাজনৈতিক গণ্ডীর বাহিরে ও 
ছড়িয়ে থাকে ততদিন কোন একট1 দেশে শিল্পের প্রসার 
লেই দেশের লোকের ক্রপ্শক্িকে অবহেলা করে 
চলতে পারে; দেশের লোকের ক্রদশক্তি থাক বা না 
থাক, পৃথিবী-ছোড়া বাজারে ধনিক আপন সামগ্রী উচু 
লাভে বিক্রি করতে পারে। দেশে পূর্ণনিক্বোগ থাক! 
নাখাকায় তার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্ক আজ আমরা 
এমন একটা জটিল পরিস্থিতিতে এসে পৌছেছি যেখানে 
বর্তমান উৎপাদন বাবস্থাকে চালু রাখতে হলে বিদেশ 
বাঙার এবং চাহিদার উপর নির্ভর করলে চলে না; 

তর করতে হয় দেশের লোকের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ 
চাহিদার উপর, তাদের ক্রয-সামথ্যের উপর । এই 
ক্রদ্ব-সামর্থ্যের সেই দিনই বৃদ্ধি সম্ভব যেদিন দেশের 
লোক যথেষ্ট টাক! আয় করছে, যেদিন তাদের পূর্ণ 
নিয়োগ হয়েছে_-তার আগে নম্ব। ধনতঙ্ত্রের পণ্ডী তাই 
আজ লীমাবন্ধ; প্রত্যেক দেশ তাই আজ আপন আপন 
পূর্ণনিয়োগের প্রশ্ন নিয়ে বাস্ত, এই সমস্যার সমাধান 
নিয়েই আজ প্রত্যেক দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তা নিয়োজিত 
হয়েছে। আজ কার সামগ্রী কে কেনে? নিজেকে 
বাচতে হবে এবং তার জন্তে দেশের আতিক গোড়া শক্ত 
করতে হবে। দেশের অধিকাংশকে বাদ দিয়ে তাই 
আজ ধনতাঙ্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা বাচতে অক্ষম। এখনও 
ঘষে সব দেশ আন্তর্জাতিক বাজারের স্বপ্র দেখছে, 
বহির্বাণিজ্য বিস্তারের প্র্থাম করে বড়ঘস্ত্রের জাল বুনছে, 
তাদের ভুল অচিরেই ভাঙবে । ইংরাজীতে একটা কথা 
আছে-_রক্ের টানই বড় টান। কিন্ধু যে সব দেশ 
উপনিবেশের উপর একাল পধ্যস্ক নির্ভর করেছিল, এ 
নব উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শিল্প গড়ে 
ওঠায় তথায় সেসব দেশের আর খুব বেশ সুবিধা 
হবে না। তাই বলছি আমরা আজ এমন একট! 
অবস্থায় এলে পৌছেছি যেখানে বর্তমান উৎপাদন 
ব্যবস্থারই কল্যাণে দেশের মধ্যে পূর্ণনিয়োগ আনবার 





জোরদার নীতি অবলগ্বন করতে হবে । আজ প্রগতিশীল, 
স্বাধীন দেশগুলাতে এই কারবারই চলছে-__কিছুদিন 
আগে যে সব ছোটখাটো বাধাকেও গুরুত্ব দেওয়া হত, 
আজ পুর্ণনিঘ়োগ আনার জন্যে তাদের চাইতে অনেক 
বড় বড় বাধাকেও ঠেলে অস্বীকার করে প্রগতিশীল 
রাষ্ট্রবাবস্থাগুল1 এগিয়ে চলেছে । অর্থ নৈতিক ইতিহাসে 
এই যে নৃতন অধ্যায়, নৃতন উত্থানপতন, এতে যে সব 
দেশ পূর্ণনিয়োগ আনতে পারবে, আপন আঘধিক 
বাবস্থাকে গুছিয়ে নিতে পারবে, তারাই হবে জয়ী, 
তারাই নেতৃত্ব করবে অনাগতকালের আধিক জগতে; 
আর আজ যার! অবস্থা-বিপাকে পিছিয়ে রইল, তাদের 
আধিক ভবিষ্যৎ অস্ধকারাচ্ছন্ন। এই জস্তেই আজ পূর্ণ 
নিয়োগের এতথানি উপযোগিতা প্রত্যেক দেশের আভ্যন্তরীণ 
আধিক উন্নতির জন্তে। এই পূর্ণনিয়োগের ফলে, 
দেশে উৎপাদনব্যবস্থাই যে বজায় থাকবে শুধু তাই নয়, 
সেই সঙ্গে দশের মধো সচ্ছলতা জ্জাসায় দেশের পরও 
ফিরবে। প্রত্যেক দেশ যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় 
মামগ্রী উৎপাদন করতে থাকে এবং ধনবিতরণ-বৈষমা 
যদি নিদ্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে না যায়, তাহলে বিনা 
রক্তপাতে, বিনা পরিশ্রমেই এমন লব রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে 
গড়ে উঠবে ঘা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বপ্নকে ধনতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থার কাঠামোর মধোই সফল করতে পারবে । এ 
বাবস্থা আন্তর্জাতিক বিনিময় যে থাকবে না তা নয়; 
কিন্ত এই বিনিময়ের চেহার! হবে অন্ত রকম। এতে 
বিনিময় হবে শুধু প্রন্বোজনীঘ সামগ্রীর--একদেশ যা 


[ ২১শ বর্ম--২র সখ্য! 





অংশ এই দেশে আলবে ; বিনিময়ে এদেশ সেই দেশকে 
সেই সব সামগ্রী সরবরাহ করবে য। সে উৎপন্ন করতে 
পারে না। এভাবে বহুদেশের মধ্যে যে বিনিম্ধ গড়ে 
উঠবে তা হবে সত্যিকারের আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের 
উপর প্রতিষ্ঠিত । আজকের কৃত্রিম আন্তর্জাতিক শ্রম- 
বিভাগে--যেধানে এক দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে চেপে 
রাধার প্রয়াল করা হয় এবং ধেভাবেই হোক আপন 
বাড়তি সামগ্রী অস্তের স্বদ্ধে চাপানো হন্-এ আর 
থাকবে না। প্রতোকটি দেশ যদি শ্ব স্ব পৃর্ণনিয়োগের 
ব্যবস্থা করতে পারে এবং সে অধিকার পার, তাহলে 
পৃথিবীর চেহারাই শুধু যে ফিরব তা নর, সেই সঙ্গে 
সম্তাজ্যলিপ্লা, বাজারের জন্যে কামড়া-কামড়ি, বন্ধ হয়ে 
গিষে পৃথিবীতে শাস্তি আলবে। আজও ধারা রাজ- 
নৈতিক দিক্‌ থেকে, এক একট! দেশকে ছিন্ন-ভিঙ্ন বিচক্ত 
করে দিয়ে ব! চেপে রেখে পৃথিবীতে শান্তি আনার চেষ্টা 
করছেন, তারা পণ্ডশ্রম করছেন মাত্র । আজও যি 
এ বিষয়ে চৈতন্ত ন! হয়ে থাকে, আজও যদি প্রতোক 
দেশ আপন আপন অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার না পায়, 
আজও যদি কোন দেশ পূর্ণনিয়োগ পাবার অধিকার 
থেকে বকিত হয়, তাহলে অর্থ নৈতিক ঘটনার আঘাতে 
ভবিষ্যতে সারাট! পৃথিবী এদিকেই চলতে থাকবে; 
কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে না। সারাটা পৃথিবী- 
জোড়া পূর্ণনিয়োগ ঘে দিন আসবে, সেদিনই কেবল 
বিশ্বশান্তি সম্ভব হবে, তার আগে নয় । 


সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ 


বিষহ্-_-সমাজ-লেবা কাকে বলে? 
ৰক্তা--ডক্টর বিনয়কুমার সরকার । 
লভাপতি-_ভাক্তার অধুল])চন্দ্র উকীল। 
গত ৭ই এপ্রিল (১৯৪৬) তারিখে সকাল ৮।টায় ৯৬নং 
আমহাষ্ট” স্রীট ভবনে সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদের এক 
অধিবেশন হয় । সভায় ভক্টর বিনরকুমার সরকার মহাশয় 


সমাজ-সেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ভাক্তার অমৃলাচন্জ 
উফীল মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ 
উপস্থিত ছিলেন: ভক্টর নরেন্্রনাথ লাহা, কুমারী ইন্দিরা, 
সরকার, অবৃত্িক গবেষক শ্রীমতী বেল। দতগুপ, কর্ণেল 
ককপালনি, অধ্যাপক বাণেশ্বর দাস, প্রীমুক্ত নির্ঘলচজ্ 
ঘোষ, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার যালাকার, প্রীদুক্ত ননীলাল 
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বস্থ। জীযুক্ত ভূপেন্দনাথ দাস, শুক্র গোপাল ঘোষ, 
জীযুক্ত রণেন সিংহ, প্রীযুক হিলোচন দাস, শ্রীযুক্ত আবুল 
হোসেন, জীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যার, শ্রীযুক্ত উমাপ্রসপ্র 
সান্যাল, শ্রীধূক্ত স্বশীল রায়, শীযুক্ত জিতেন্্রনাথ সাহা, 
এীযুক্ত উমাপদ বা, অধ্যাপক অনিল মুখাভি, বুক 
আতাউর রহমান, জরীঘুক্ত নৃপেক্্কুমার বস্থ, শ্রীযুক্ত 
প্রতাপচন্ত্র চন্দ্র, শরীক অরুণেনদু দত্ত-মস্কুমদার, অধ্যাপক 
বিনযেন্দ্রমোহন চৌধুরী, ডক্টর সত্যেন নিয়োসী, শ্রীযুক্ত 
মণিমোহন শীল, শ্রযুক হৃধাকাত দে । 

অধ্যাপক সরকার মহাশয় বলেন, “সোশ্যাল ওমার্ক” 
(সমাজের কাজ) "বা সযমা্র.-সেবা যে আবার 
গবেষণার বিষন্ব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে ২০২৫ বংলর 
আগে আমাদের দেশে পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না। 
এ বিষয়ে আমার চোখ ফুট্‌ল প্রথমে ইংলাণ্ডে ও পরে 
আমেরিকার ও জাশ্দাপিতে গিয়ে । হাতার্ড বিশ্ববিষ্যালয়ে 
সিয়ে দেখি, সেধানে সমাদ্র-লেবাসম্বদ্ধে রীতিমত পঠন-পাঠন 
চলেছে । আমার অভিজ্ঞতার কথা “বর্তমান জগং” 
গ্রন্থমালার “ইংরেছের জন্মভূমি” "ইয়াস্িস্থান ও "পরাজিত 
জারৰ্শ্মাণি” বইয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে । একটা মানুষের 
সঙ্গে অন্য মানুষের সন্বন্ধ_এইটুকু হল সমাজ-তত বা 
সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচা বিষয় । ধরুন, লোকে পাড়াগঁ 
থেকে শহরে যায়। কিংবা রোগ হলে ভাক্তার ডাকে। 
এই দুই অবস্থাতেই বহু প্রকার মানবিক আদান-প্রদানের 
স্থযোগ ঘটে, এবং তা বু বিভিন্ন দিক্‌ থেকে বিবেচিত 
হতে পারে। 

ইংরেজিতে যাকে বলে 'কেস স্টাডি’ অর্থাৎ ঘটনা- 
বিশ্লেষণ তা শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের বিবিধ সম্পর্ক স্বন্ধে 
কর! হছছ সমাঞ-বিজ্ঞানে । ধরুন, আজকের এই লডা। 
এটা একটা গড়ন? কলকাতায় এ ধরণের গড়ন অনেক 
আছে । ধন-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উডয়েই যাহ 
নিয়েই বিজ্ঞান রচন! করেছে বটে, কিন্ত মানুষের সঙ্গে 
মানুষের সববন্ধ-বিশ্লেষণ, যা সহাজ্র-বিজ্ঞানের উপন্থীবা। তা 
ধনবিজ্ঞান ও রাই-বিজ্ঞানের বহিভূতি বিষয় । 


সমাজ-বিজ্ঞান পরিষৎ ৩১ 





সোশ্টাল ওযার্ক ( সমাজ-লেবা ) সম্বন্ধে কাজ শিখতে 
হলে অথব। বই লিখতে হলে প্রথম প্রশ্ব হল :-_-লঙগা্জ- 
সেবার অর্থ কি? সমান্দ যে-সব কাজ করে তার সমন্ধে 
আলোচনা, না সমাগের জন্ত যে-সব কাজ করা হয়, তার 
সম্বন্ধে আলোচনা? আগে সমাজ-পেবার অর্থ ছিল 
সমাজকে অর্থাৎ যান্তযকে সেবা করা। বিবেকানন্দের 
দেশ-সেব। স্মরণ করিবে দিচ্ছি । তিনি দেশ-সেবা বলতে 
নর-নারায়ণের সেবা বুঝেছিলেন। তার আগে বক্ষিমচন্র 
সমাজ-সেবার আদর্শ প্রচার করেছিলে । কিন্ধু বন্ধিনের 
এই ভাব ফরাসী দার্শনিক কং থেকে আমদানি, 
যেমন অন্ত অনেক ধারণাই ইয়োরামেরিকা থেকে 
আমদানি হয়েছে । বন্দে মাতরম্‌ সমাজ সেবারই আর 
একট] দিক্‌ । এর মধো সমাজ-সংস্কার আছে এবং আরও 
অনেক-কিছু আছে। 

১৯৯১-১৯০৫ | সমাঞ্জ-সেবা বলে বুঝতাম, বিবেকানন্দ 
প্রচারিত সমাজসেবা । বাংলা দেশে সাহাহা-সমিত্ি, 
ছুভিক্ষ-নিবারণ-চেষ্টা, ডন সোসাহটির স্বদেশী মেলা, 
অর্দ্ডোদয় প্রভৃতি ( গে স্েচ্ছাসেবক বাহিনীর কাজকশ্ম 
বুঝাত ৷ 

১৯১০-১১। বোহ্বাই সোশ্যাল সাভিস লীগ খাড়া 
করেছে । তখন থেকে সমাজ-সেবকরুপে যারাঠা কশ্মবীর 
দেবধর ও যোনীর নাম লোকে জানে। প্রত্যেক দিনই 
কিছু না কিছু কাজ করা হয়। মঞ্গুরদের অস্ত উন্মুক্ত 
হাওয়ায় বিচরণ, প্রভৃতি চলেছে । ভারতের কোনে! 
বিশ্ববিস্তালছে এ সময়ে এ বিষয়ে কিছু পড়ান হত না। 

১৯১২-১৪ । লোস্ঠালিজ্ম বা সমাজতঙ্্রবাদ কথাটা 
শুনিনি। এ বিষয়ে যা পড়ান হত, ত। অতি সামান্ট। 
তিন লাইনে তা শেষ হয়ে যার এবং তার মোট কথা 
পৃথিবীতে গরীব লোক আছে। ইস্ুল-কলেজে মার্কসের 
নাম তখনও শুনি নি। 

১৯১৪ । বিলাতে লেবার পার্টি বা মদুর-দলের নেতা 
রামজে-মাকঝভোনান্ড জামার অন্যতম মৃক্ধবিব ও পথ 
প্রদর্শক । তার দৌলতে দেখলাম কত রকমের সমা- 
সেষার কাৰ্য্যকলাপ চল্ছে। কিন্ত তখনও "সোশ্যাল ওয়ার্ক" 


৩২ আধথিক উন্নতি 


[২১শ বর্ধঁ-২য় সংখা! 


মর 


কথাটা! কেউ ব্যবহার করছে না। শ্রদেশ-সেবক মানেই 
গবর্ণমেন্ট বা মিউনিসিপালিটি | “সমাজের কাজ” শব্দের 
অর্থ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত সেব! | গবর্ণমেণ্ট হল জনগণের 
আসল সেবক। ছৃডিক্ষ হয়েছে, বা পাড়ার লোক খেতে 
পারছে না, তার আন্ত সরকারের তরফ হতে বাবস্থা করা। 
গরীব মাঝারি বা বড় লোকের কথা নয়। গভর্ণমেণ্টকে, 
সমাব্ধকে কাজ করতে হযে । সমাজ্র-সেবা হল সমাজ কর্তৃক 
লেবার কাজ। “বর্তমান জগৎ গ্রস্থাবলীর “ইংরেজের 
জন্মভূমি" দ্রষ্টব্য LU বইট। আগাগোড়া সমাজ-সেবার 
কথায় ভরা। 
আমেরিকায় গিয়ে দেখি ধনবিজ্ঞান। নৃতব, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, চিত্ববিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে 
সমাজের কা “সোশ্টাল ওয়ার্ক" সম্বন্ধে ক্লাস নেওয়া হচ্ছে 
আলাদা করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিস্তালয়ে সমাজ-সেবা সম্বন্ধে 
পড়ান হল, আমি উপস্থিত থেকে দেখ্লাম। আবার 
ছাত্রদেরকে বাইরেও নিয়ে যাওয়া হল হাতে-কলমে 
শেখাবার জন্য । প্রসঙ্গত বলি, আমি হার্ভার্ড বিশ্ববিস্যালয়ে 
সঙ্গীত শিখ্বার জগ্জ কিছুদিন ছাত্র ছিলাম। বিদেশে 
আর কোথাও কখন ছাত্র থাকিনি। 
জাশ্্াণ মুল্লকে সমাজ-মঙ্গলের স্কুল-কলেজ দেখেছি 
অগণিত (১৯২১--২৫)। স্বইট্‌সাল'যণ্ড থেকে 
করেসপন্ডে্টরুপে লেখা পাঠাতাম ফরওয়ার্ড কাগজে । 
তার ভেতর সমাব্জ-সেবার মাল থাকৃতে! বিস্তর । ১৯২৩ 
সনে স্বভাষ বন্ধ আমায় টেলিগ্রাম পাঠায় তার ফরওয়ার্ডের 
বিদেশী পতওপ্রেরক নিযুক্ত করে। হুকুম হুল একমাত্র 
ফরাসী, গাশ্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষার দলিল বাবহার করে 
খবর পাঠাতে হবে প্রতিদিন, তাও টেলীগ্রামে। 
খোলাখুলি তার কখ। ছিল, র্বটারের সঙ্গে পাল্প। দিতে 
হবে । প্রথম খবরট। তৃকীণ-বিষয়ক । কামাল পাশ! তুরস্কের 
স্থলতানকে জুতিয়ে ভাড়ির়েছে। তাতেই লাগল ২৫২ 
টাকা। স্থভাষকে জানালাম, এ সব হচ্ছে পয়সার খেলা, 
অত পঃসা বাঙালী কাগজের দুটুবে না! সুতরাং ফি সপ্তাহে 
পত্রাঘাতই কর! যাবে, তারাঘাত চল্বে না। এই হ'লে! 
জানণালিজমে ( সংবাদ-বিজ্ঞানে ) আমার হাতে খড়ি। 


১৯২৫--২৬। আমার “ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট” 
বেরুল । জার্শ্বানীতে মেয়েদের জন্তু সযাজ-সেবার শিক্ষালয় 
আছে, কয়েক ভজন | সেই সম্বন্ধে আালোচন1 এই বইয়ের 
অন্যতম দাল। কিন্তু তখন দেশে ফিরেছি। কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ে ধনবিজ্ঞান ক্লাসের লমাজ-তত্ব বিভাগে 
পড়ান হচ্ছে প্রধানত; টিলারের গ্রিমিটিভ, সোলিওলজি। 
সোশ্যাল ওয়ার্ক, সোশ্যাল লাডিস, সমাজ-বীমা ইত্যাদি 
কথা জোরসে শোনাবার বাবস্থা কর! গেল। তার 
কিছু পরে দেখলাম লেঃ কর্ণেল অনিল চাটাজ্জি ( বাংলার 
গভর্ণমেন্টের হেলখ অফিসার, পরে লিঙ্গাপুরে বন্দী 
ছিলেন ) সমান্ধ-সেবা সম্বন্ধে বত্তৃত! দিয়ে বেড়াচ্ছেন। 
সোশ্টাল ওয়ার্কের ওপরে জোর দেওয়া হচ্ছে । আজকাল 
মহীশুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমান্র-বিজ্ঞান মানে প্রধানতঃ 
নৃতত্ব। বোম্বাইতে আর লক্কৌতে সমাজ-তত্ব পড়ান 
হুয়। তাতে সমান্-সেবার কথাও থাকে | বোগাইয়ে 
আজকাল গ্রাজুয়েট স্থল অব সোস্যাল ওয়ার্ক কায়েম 
ছয়েছে। টাটাদের টাকায় চলে, এবং সমান্র-সেবা 
এধানকার মুখ্য আলোচ্য বিষয় । 

১৯৪০-৪১ । লেঃ কর্ণেল অনিল চাটাজ্ছি বাংলা 
সরকারকে দিয়ে একটি কমিটি গঠন করান। তার 
সভাপতি হন ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়, এবং সেক্রেটারি ছন 
চাটাজ্জি । এই কমিটি অনেক বার বলেছিল। ৭ই 
জুলাই, (১৯৪১) রিপোর্ট বাহির হয়। এই সেই রিপোর্ট 
সঙ্গে এনেছি । কমিটিতে এই অধমের ডাকও পড়েছিল । 
রিপোর্ট অনুসারে কোন কান্ত আজও হয় নাই । চাটাজ্জি 
কয়েক সপ্তাহের ভেতর সিঙ্গাপুরে যান--ডারপর তাকে 
জাপানীরা পাকড়াও করে। পরবস্তাঁ কথাগুলি হবিদিত। 
কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ে ৩৪ বছর ধরে ক্লাস হচ্ছে, 
মজুরদের আস্ত হিতসাধক কর্মচারী ব! লেবার অফিসার- 
দেরকে মূলস্থত্রগুলি শেপান হচ্ছে "সমাজের কাজ” সম্বন্ধে 
৩৯৩২ জন ছাত্র । পাটকলগুলি সহযোগিতা করছে। 
লেবার অফিসাররা পড়তে আলসে। জামাকে বক্তৃতা 
দিতে হয় ১৩ট1। সকল মাষ্টারে মিলে বছরে সব হুদ্ধ 
৩** বক্তৃতা দেয়। রকাফেপার ইন্টিটিউট অব. হাইজিন 


ঠজাষ্ঠ--১৩৫৩ ] 


সমাজ-বিজ্ঞান পরিষ 


৩৩ 


মু, 


প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা উল্লেখঘোগা । সমাজ-বিভ্ঞান, 
ভারতীয় সমাজের আকার-প্রকার, সামান্িক প্রশ্ন, 
পরিবার, মন্ুরি, আবধিক-উন্ভতি, লোকসংখ্যা, সামাতিক 
আইন সবই পড়ান হন৷ 

সমাজ-সেবার পঠন-পাঠন লম্বদ্ধে আমার ফতোয়া 
নিয়ন্ধপ :__ ১। ডাক্তারদের সঙ্গে যোগ রাধতে চাই। 
২। গ্বামেত্রিকার প্রতোককে অন্ততঃ ৬ মাস কাটাতে হবে । 

সকল দেশেই সমাজ-লেব! সরকারী কাজ | সার্বা- 
জনিক স্বান্থের্‌ দন্ত তারা কোটি কোটি টাক! খরচ করে। 
ইংরেজ-মাফিণরা যে আমাদের সঙ্গে মিশতে চায় না, 
তার মধ্যে আাত্যাভিমান আছে, কিন্তু আর? একটা কথ। 
আছে। তানের শ্বাস্থা সম্বন্ধে জান ও কাছ এত উচু 
ধরণের যে আমাদের সঙ্গে নিত্য নৈমিতিক ভাবে মিশতে 
তার] ভয় পায়। এটার আমানের রাগ করলে চল্বেনা। 
স্থইটজারলযাণ্ড, জার্শ্মাণি, ডেনমার্ক ৪ এবিষয়ে অগ্রসর । 

অতঃপর জ্ীদুক্ত নিশ্দল ঘোষ ( ধর্শ্ম অন্থলারে পদ্দুপ্াদের 
ভাগ ), প্রভাপচন্তর ( নিদ্দিষ্ট সময়ের মধো পড়া শেষ হবে 
কি? ),-নৃপেন বস্থ (চাই সামাজিক বিপ্লব), ইন্দির। 
সরকার, বেল! দত্তগুধ প্রভৃতি আলোচনায় যোগদান 
*করেন। 

সভাপতি ডাঃ অমূলা উকিল বলেন--মানুযের আসল 
প্রয়োজন কিকি? ধাত, আশ্রয়, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থা, 
সামাজিক নিরাপত্তা । সমাজে বাস করতে হলে পরম্পর 
‘লেন-দেন ছাড়া চলে না। কিন্তু উপরে যে অবস্ত- 
প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির কথা বল্লাম তার একট। নিয়তম 


সীমা নির্ধারিত হওয়। দরকার । গত বৎসর “সায়েন্স আও 
কালচারস্পজিকায় নিন্বতম বান সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। 
আমাদের দেশের একট] হুর্তাগা-এই যে, অধিকাংশ লোক 
বারা স্বদে শপ্রেমিক, রাষ্টনীতিবিদ্‌ ইত্যাদি ইত্যাদি তার! 
ভুল তথ্যের উপর নির্তর করে কথা কন। আমাদের অনেক 
কআন্দোলনই সত্তা তথোর ও তালিকার উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয়। আমাদের ব্যাসেশ্ব লির সডাদের মধো শতকরা ৯৯ 
প্রন নিজেদের দেশ জানেন লা। ভাকারিবিদ্যার ছাত্রের 
দেশ স্বদ্ধে প্রান সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভারতে শিল্পবাশিজা গড়ে 
উঠছে। গ্রাম ও সহরের সমন্টাও দেখ! দিচ্ছে । যারা 
কলকারবানার কাত্র করতে আস্ছে, তাদের শতকরা 


2৫ জন আস্ছে গ্রাম থেকে। এদের মনের গতি, 
সামাজিক রীতিনীতি, বাযারাম-পীড়! সম্বন্ধে সঠিক তথ্য 
সংগ্রহ হওয়। দরকার । গ্রাম, গ্রামা সমাজ সম্বন্ধে 
শুধু দরদ দেখালে চলবে না। গ্রাম্য সমাজ কী জান্তে 
হবে। মলোতাব বিশেষভাবে পাকড়াও করবার চেষ্টা 
কর! দরকার । গ্রাম সম্থদ্ধে বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন হওয়। 
আবশ্যক। গ্রাম নিয়ে পরীক্ষা আমরাও করেছি। 
কলিকাতা বেহালার দক্ষিণে পোক! গ্রামের কাজে হাঞ্ার 
দেরেক লোক নিয়ে একট! সামাজিক কাজের পরীক্ষ। 
চালানো যাচ্ছে । তাকে আকাল বল৷ হয় ব্রতচারী 
গ্রাম । তার ই অংশ বালক-বালিকা, } অংশ স্ত্রীলোক, 
গত অংশ পুরুষ । ২৯০০ থেকে ৫*% হয়ত অন্থথে ভুগছে । 
আরও নানা সমাঞ্জিক সমস্ত৷ আছে । আসলে দরকার 
তখ্য-নির্ণর । বাধা অনেক। বাষ্ট তার দৃঠীকরণে কী 


করবে, যদি আগে নিরেট তথা আবিফুত হয় । আন্দাজে 


'তকিছু কর। যায় না। ভোর করে আইন করে দিলেই 


হবে না। তোর উপর তা করতে হবে। ' আমাদের 
দেশে শিল্প বেড়ে চলেছে । কিন্তু সহরের ও পাড়াগার 
লোকের মনোভাব কী বুঝতে হবে। সমাছে প্রতিক্রিয়া 
বাকী হচ্ছে জানতে হবে। ছুভিক্ষ এসে পড়ল। 
মুললমান-হিন্দু উভয়ের জন্যই কিছু করতে হবে। ধরুন 
কোনো লোক তাত চালাবার জম্ক তুল! পেল। কিন্ত নে 
কাজ করবে কেন ? যেহ দেখবে অন্ত কান্ধ থেকে 
( যেমন মাছ ধরা) বেশী পয়সা আসে, অম্নি সেই দিকে 
ঝ্বুকবে। নৃতন কাছের সৃষ্ট করতে গেলেই সময় 
"লাগবে ১৫ থেকে ৩* বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাম 
সমশ্তা নিয়ে আলোচনা চাই । ছেলের! গ্রামে গিয়ে কাজ 
করতে রাজী হবে কি? এমন কি বন্ধের সময়? দেশ 
দেশ করি, কিন্ত দেশের পরিচয় জানা নাই । কাজ 
নেক আছে। দেশ-সেবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে। 
তাই সমাজসেবা । কজন যুবককে এই কাজের জন্ম 
পাব? ব্রতচারী গ্রামের জন্য ৫৯৬৯ জন চাই। সামান্ক 
টাকাপয়সা! দেওয়া! হবে। রাস্তা তৈরী করতে হবে, 
ৰাড়ী ছেয়ে দিতে হবে। এই সব বিষয়ে আমাদের সাহাবা 
করতে হবে। রাত্রির ইন্কূল ও দিনের ইন্কুল চালাতে 
হবে। এই কাছ বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান পরিষং কতটা 
করতে পারেন, ভেবে দেধুন। 
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সাফতল্যর পরিচয় 


১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি. লিমিটেড্‌ 


হেড অফিস :__হিন্দুল্ত্ান বিলডিংসং-ক্লিকা 1 





৯, পঞ্কানন ঘোষ লেনন্ব কলিকাতা ওরিয়েপ্টাল প্রেস হহতে শ্রযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মৃত্রিত ও প্রকাশিত । 
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সহমন্মি সমান উরে! নাম তহৃম্যাম্‌ ৷ 
শভীমড়শ্মি বিশ্বামা াশামাশাং বিষাসহি ॥ 


অথৰ্ববেদ ১২1১1৫৪ 
পরাক্রমের মুঠি আামি)শ্রেঠতম' নামে আমায় জানে সবে ধরাতে; 
জেতা মামি বিশ্বজয়ী,জক্স আনব দিকে দিকে বিজ্ম-কেতন উডাতে। 
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বাংলার সম্পদ 


ংবাদি কতা শিক্ষার ব্যবন্থ! 


কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা! ব্যবস্থার 
জন্য নিযুক্ত কমিটি সংপ্রতি এক বৈঠকে ১৫ই জুলাই 
হইতে বিশ্ববিগ্ভালবে সাংবাদিকতা শিক্ষার ক্লাশ খোলার 
জন্তু সুপারিশ করিয়াছেন। উক্ত কমিটি নাকি আরও 
স্থপারিশ করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর সাংবাদিকতা 
শিক্ষার এই ক্লাশে ৩* জন করিয়া! ছাত্র লওয়া হইবে। 
প্রতোক ছাত্রকে ছুই বংসর করিদা এই শিক্কা লইতে 


হইবে। 


দুর্গত সমস্ত! 


গত ১লা মার্চ (১৯৪৬) হইতে আরম্ভ করিয়া 
মে মাসের প্রথম ভাগ পধাস্ত সময়ে কলিকাতার রাস্তা 
হইতে ১,৯৭৯ জন দুর্গতকে ধরিয়া সরকারী আশ্রহ- 
স্থলগুলিতে লইয়া! যাওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে ১,১৯৪ 
আন ছিল অবাঙালী। মে মাসের প্রথম ১১ দিনে মোট 
১৭৬ জন অবাঙালী ও ১১৯ জন বাঙালী হুর্গভকে সরকারী 
আশ্রমস্বলসমূহে লওয়া হয়। জুন মাসের প্রথম ১৩ দিলে 
কলিকাতায় রাস্তা হইতে ৩৩৭ জন ছূর্গতকে সংগ্রহ 
কর! হইয়াছে । ইচছাদের অধিকাংশই অবাঙালী। ১৩ই 
জুন বাহির হারায় গভর্ণমেন্ট যে দুর্গত আশ্রম খুলিঘাছেন, 
তথায় বাঙলার বাহিরের অন্তান্ত প্রদেশের ৮৮৮ জন 
সহ দেড় সহম্রাধিক ছুর্গতকে স্থান দেওয়া হইয্নাছে। 
ইহারা স্ব স্ব গ্রামে প্রেরিত হুইবার অপেক্ষার আছে । 
এই মাসের প্রথম ১৩ দিনে ২৭৩ জন দুর্গতকে তাহাদের 
স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে। 

সথতরাং দেখা যায় যে, অন্তান্ত প্রদেশ হইতে আগত 
দুর্গত নর-নারীই বাংলার ছুর্গত-সমন্ঠাকে জটিলতর 
করিয়া তুলিতেছে। সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে 
যে, প্রধানত: কিহার, উড়িস্যা ও যুক্তপ্রদেশ হইতে 
ছুর্গতরা কলিকাতায় আসিয়া থাকে । মধ্/প্রদেশ, 
মাদ্রাজ এবং বোম্বাই হইতেও অবশ্য সামান্টসংখ্াযক 


দুর্গত লোক আলিয়া থাকে । ইহাদ্িগকে ্রিজ্ঞাসাবাদ 
করিয়া নাকি জান! গিয়াছে যে, তাহাদের বালশ্থানে 
কোনরূপ কর্মসংস্থান না হওয়ায় এবং সাছাযোর কোন 
ব্যবস্থা না থাকার গ্রন্তই জীবিকার সন্ধানে তাহারা 
কলিকাতায় আলে । ইহাও জানা গিয়াছে যে, প্রধানত: 
বিনা-টিকিটে রেল-ভ্রমণ করিয়াই এইসব লোক কলিকাতায় 


আসিম্া পৌছে । 


প্রাচ্যের বৃহত্তম হোটেল 


কলিকাতার চৌরছ্ী রোডে অবস্থিত “গ্রাণ্ড 
হোটেল”টিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া শীঘ্বই সেইস্থানে প্রা তিন 
কোটি টাকা বায়ে আধুনিকতম কচিস্মত একটি বিরাট 
হোটেল নিশ্বাণ করা হইবে । এই বিরাট হোটেলে 
পাচশত জন "অতিথি" বসবাস করিতে পারিবে বাড়ীটি 
সম্পূর্বকপে “তাপনিয়স্ত্রিত” হইবে। ইহা ছাড়া এই 
বাড়ীতে দোকান, সাভিল ফ্লাট, সন্তরণের জলাশয়, 
নাইট ক্লাব, নাচ ঘর, সিনেমা গৃহ এবং আধুনিক 
জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় অগ্তাগ্ত সর্কাবিধ আধুনিকতম 
হৃযোগ-স্থবিধা এবং উপাদান ও উপকরণের বাবস্থা 


থাকিবে। 


জাল নোট 


সংগ্রতি বাঙ্গালার কয়েকটি স্থানে পাচ টাকার জাল 
নোট বাহির হইয়াছে । নোটগুলি হাতে খোদা ব্লকের 
দ্বার! ছাপানো! হইপ্াছে বুঝা যায়। নোটের নক্সা! স্থানে 
স্থানে ক্রটিপূর্ণ । উদার সন্মুধভাগে সম্রাটের আবক্ষ চিত্র 
অস্কণেও বিশেষ ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। 

এপর্যান্ত এরূপ যেসমস্ত নোট বাহির হইয়াছে, 
তাহাতে শিয়োক্ত দুইটি ক্রমিক নম্বরের যে কোন একটি 





এফ এল 
নম্বর দেখা গিয়াছে___৫৭৯৭৬৯ এবং ৭৫2৭৫৮ । 
৬৭ 8১ 
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আধিক ভারত 


৩৭ 





খাদ্যশশ্য আমদানি 


বাওলা সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বল। হইয়াছে 
যে ১৫,১৮৪ টন চাউল, বুট, বাজরা, ভুট্রা, বাপি এবং 


আথিক 


নৃতন বিশ্ববিদ্যালয় 


জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে ভারতের নৃতনতম 
বিশ্ববিদ্তালয়-_মধ্যপ্রদেশস্থ সাগর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কাজ 
আরস হইবে। বিভিন্ন ক্লাসে ছাত্র ভঠি আর্ত হইয়াছে 
এবং বিশ্ববিগ্ালয়ের বাড়ীঘর ও আসবাবপত্রের ব্যবস্থা 
হইয়া! গিয়াছে। বিশ্ববিস্তালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ভাইস- 
চান্সেলার স্যার হরিসিং গৌর উক্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ের জন্য 
কুড়ি লক্ষ টাকা দান করিয়্াছেন। 


ভারতে বিমান-শিল্লের প্রতিষ্ঠা 


ইউননাইটেড কিংডম এয়ার-ক্র্যাফটু মিশন বা বৃটিশ 
বিমান প্রতিনিধিদলের স্থপারিশ মানিয়া লইয়া ভারত 
সরকার ২* বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ ম্বাবলত্বী জাতীয় 
বিষান-শিল্প প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। বৃটিশ 
প্রতিনিধিদল গত মার্চ মাসে ভারতে আসিয়া বিমানের 
যন্ত্রপাতি অথবা বিমান নির্মাণের উপষোরী কারখানা গুলি 
পরিদর্শন করেন। প্রাথমিক চাহিদা অল্প হইবে বিবেচন। 
করিয়া তাহারা প্রথমে একটিমাত্র কারখানা স্থাপনের 
স্থপারিশ করিষাছেন এবং বর্তমানে বাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান 
এয়ারক্রাফট লিমিটেডের দ্বারাই কাজ চলিতে পারে 
বলি! অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন | তাহাদের মতে 
প্রথম পাচ বৎসরের জন্ত অতিরিক্ত ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিলেই প্রয়োজনীন্ব ব্যবস্থা করা যাইবে। 


অগ্রেলিয়ায় ভারতীয় মালের চাহিদ! 


নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্টেলিয়ান্থ ভারত গভর্ণমেণ্টের 
বাণিজ্য কমিশনার ভারত-অষ্ট্রেলিযা বাণিজ্য সম্পর্কে 


ভালবাহী ৯৪০টি ওয়াগন মে মালে ইষ্ট ইণ্ডিযা রেলওয়ের 
মধ্যবর্ঠিতায় কলিকাতা অঞ্চলে পৌছিয়াছে। এতহ্াতীত 
খাগ্শল্তবাহী ৭৪৫টি ওয়াগনও পৌছিয়াছে। খাপ্তশস্তের 
মোট পরিমাণ জানা যায় নাই। 


ভারত 


সংগ্রতি ১৯৪3-৪৫ সনের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা হইতে জান! যায় যে, অষ্টেলিয়ার সহিত ভারতের 
যুদ্ধোত্তর বাণিজ্যিক ও আধিক যোগাযোগ বিশেষ 
আশাপ্রদ । ভারতীয় উৎপাদক ও রথানিকারক উভয় 
প্রকার বাবসায়ীদেরই এখন এবিহয়ে মানাযোগী হইয়া 
উৎরুষ্ট মাল তৈয্বারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। 
তৈত্বারী মালের উপর স্থদৃশ্ঠটা লেবেল লাগানো এবং 
স্বন্দরভাবে প্যাক করা প্রভৃতি ব্যাপারেও তাহাদের অধিক 
যত্ব লওয়| কর্তব্য। 

বাণিজা-কমিশনার তাহার রিপোর্টে ভারতীয় 
বাবসায়ীদের দৃ? আকর্ষণ করিয়া আরও বলিয়াছেন যে, 
অষ্টেলিয়ার বাজারে ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে অস্থান্ত 
বিদেশী ব্যবসায়ীদের সহিত প্রতিযোগিতা করার 
প্রয়োজন হইতে পারে । সেই জন্ত ভারতীয় ব্যবসান্ধীদের 
উচিত অষ্ট্রেলিয়ার বাজারের অবস্থা ভালভাবে লক্ষ 
করা এবং ব্যবসায়ের খু'টিনাটি বিষয় জানিয়! লওয়া এবং 
অস্ট্রেলিয়ার ব্যবসায়ীর! যাহাতে নিঃসন্দেহে ভারতীয় 


ব্যবসায়ীদের সাধুতায় আস্থ! রাখিতে পারে, সে বিষয়ে 
সতর্ক থাকা। 

১৯৪৫ সনে আধিক বৎসরে ভারতবর্ধ হইতে 
অষ্ট্রেলিয়া প্রায় দেড় কোটি টাকার মাল চালান গিয়াছে। 
১৯৩৮-৩৯ লনে গিয়াছিল প্রান্থ ৩* লক্ষ টাকার মাল। 
বৃটিশ ও মাকিণু স্বতী কাপড়ের উৎকর্ষের জন্ত অ্টেলিঘায় 
এসব মালের বেশ চাহিদা আছে। সেই জন্ত একটু সত্তা 
দ্বামে রকমারি চকচকে ও মজবুত মাল সরবরাহের দিকে 
ভারতীয় ব্যবসায়ীদের ঝোক দিতে হইবে। অষ্টেলিয়ায় 


চটে থলের ও কাচা তুলারও বেশ চাহিদা আছে। 





কার্পেটের জন্তও অষ্ট্রেলিয়ায় ধরিদ্দারের অভাব নাই। 
একমাত্র ভারত হইতে অষ্ট্রেলিয়া তিসি রপ্তানী হয়। 
১৯৪৩-৪৪ সনেও ১৯৪৪-৪৫ সনের নয় মাসে ভারত হইতে 
অষ্টেলিয়ায় যথাক্র( ৭ লক্ষ ৬১ হাজার এবং ৮ লক্ষ ৭ 
হাজার পাউণ্ড মুল্যের তিসি চালান গিঘাছিল। ইহা 
ছাড়া অশ্তাস্ত তৈলবীজও বহু পরিমাণে সেখানে চালান 
পিম্বাছিল | 

অষ্েলিয়া ভারতীয় পিহূল তৃলারও বেশ চাহিদা 
আছে ৷ কিন্ত ইহাঘ্ন দুর্গন্ধের জন্তু সেধানে অনেকে 
এই তুল! কিনিতে ইতন্ততঃ করিয়া থাকে | যদি এখানে 
এ গন্ধ দূর করার ব্যবস্থা কর! যায়, তবে ভারতীয় 
সিমূল তুলা সেখানে আরও বেশ বিক্রয় হইতে পারে। 

এসব দ্রব্য ছাড় স্থপারি, চামড়া, মসলার গুড়া, 
ছাগলের লোম, লাক্ষা প্রভৃতি জিনিষও অনেক পরিমাণে 


সেখানে বিক্রয় হয়। 


ভারত গভর্ণমেন্টের আধিক হালচাল 


ভারত গভর্ণমেন্টের গত ফেব্রুয়ারী (১৯৪৬ ) মাসের 
আর়-বায়ের প্রকাশিত হিসাব হইতে জানা যায় যে, 
সাময়িক লেন-দেন এবং রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগের 
আয়-বায় ছাড়! ১৯৪৫-৪৬ আধিক বৎসরের প্রথম এগার 
মাসে সরকারী বার রাজন্ব অপেক্ষা ১৯১ কোটি টাকা 
বেশী হুইয়াছে। গত বৎসরে এ সময়ে ২৫ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকা বেশী বার হইয়াছিল। এ সময় পধান্ত 
রাজস্ব পৌনে দশ কোটি টাকা বাড়িগ়্াছে এবং দেশরক্ষ। 
খাতের ব্য ১৭ কোটি কমাইয়া ৩৫* কোটি ৭৫ লক্ষ 
টাকা কর! হইয়াছে । বে-সামরিক বায় সাড়ে সতের 
কোটি টাকা বাড়িয়াছে। রেলের আয়ও দেড় কোটি 
টাক! কমিদ্রাছে । স্থায়ী খণ খাতে এ সময়ের মধ্যে 
২৭৬ কোটি টাক! বাড়িয়াছে। 


রেড়ি ও তিসি বীজ রপ্তানি 


নিদ্দিষ্ট পরিমাণে রেড়ি ও তিসির বীজ ১৯৪৬ সনের 
জন্ট বৃটেন ও অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানির অহুমতি দেওয়া 


{ ২১শ বর্ষ--৩র সাখা। 





যেসকল ব্যবসায়ী ১৯৪১-৪২ সনে বৃটেনের খাগ্য 


বিভাগকে রেডি ও তিসির বীজ সরবরাহ করেন তাহাদের 
সেই সরববাহের পরিমাণ অন্ুযান্ী গত এপ্রিল মাসে 
(১৯৪৬) তাহাদিগকে এ সকল বীজ রপ্তানির অনুমতি 
দেওয়া হয়। সংপ্রতি এই নীতির পরিবর্তন করা হইয়াছে 
এবং গত এপ্রিল মাসের পূর্বের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
রেড়ির বীজ বৃটেনে রপ্তানির অহ্থমতি গভর্ণমেন্ট দিয়াছেন । 
অবশ্ত রপ্তানির সর্বোচ্চ পরিমাণ নিদ্দিষ্ট কর] থাকিবে। 

অষ্েলিণার সহিত বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন এবং 
চালানের রসিদ দেধাইতে পারিবেন এমন ব্যবসামীদেরই 
কেবল সেধানে নিদ্দিষ্ট পরিমাণ রেড়ির বীজ রপ্তানির 
অচমতি দেওয়া হইবে। 

১৯৪৬ সনের উদ্বৃত্ত তিলি বীত্র হইতে বিভিন্ন দেশে 
রপ্তানির পরিমাণ নিদ্েশ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা 
করিয়া দেখিতেছেন | রপ্তানির পরিমাণ খুব বেশী 
হইবে না, সুতরাং ব্যবসামীরা এই বিষয়ে সর্বদা নজর 
রাধিবেন। 


বস্্রশিল্লের প্রসার 


যুদ্ধোত্তর ভারতের বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও 
প্রসার সম্পর্কে পরিকল্পনা - প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্তে, 
১৯৪৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত গভর্ণমেন্ট একটি 
উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেন। সংপ্রতি এই সমিতি থে 
বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, গতর্ণমেপ্ট মোটামুটি তাহ! 
সমর্থন করিয়াছেন । 

বিবরণীতে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন 
১৭*** লক্ষ গজ বাড়াইতে বলা হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
মিহি কাপড় থাকিবে ৫১** লক্ষ গঞ্জ এবং মোটা কাপড় 
থাকিবে ১১৯** লক্ষ গ্জ। এইভাবে উৎপাদন বাড়াইলে 
এবং তাহার সহিত তাতের বোন! কাপড় যোগ করিলে 
সমগ্র ভারতে বৎসরে জনপ্রতি ১৮ গল্প কাপড় দেওয়া 
সম্ভবপর হইবে, আশ! করা যায়; তাহা ছাড়া উৎপন্ন 


আবাঢ--১৩৪৩ ] 
০৮৩ 
স্রের শতকরা ১* ভাগ বিদেশে রপ্তানি করিতে পারা 
যাইবে। 

বিশেষ অঞ্চলে আবদ্ধ না রাখিয়া সমস্ত প্রদেশেই 
কাপড়ের কল বসাইবার জন্ট বিবরণীতে স্থপারিশ 
করা হইয়াছে । গ্র্ণষেন্টও সম্পূর্ণরূপে ইহা সমর্থন 
করিয়াছেন। 

ভারতীয় তুলার রপ্তানির সম্পর্কে হুবিধার অন্ত বিদেশ 
তুল। আমদানির শুষ্ক কমাইয়া দিবার আন্ত উপদেষ্ট। 
সমিতির স্থপারিশটি গভর্ণমেন্ট অন্রমোদন করেন নাই । 
কারণ, বর্তমানে বাণিজা-জগতে প্রতিযোগিতা তেমন 
নাই। ভবিষ্যতে প্রতিযোগিত1 দেখা দিলে গভর্ণমেন্ট 
বিষয়টি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, জানাইয়াছেন। 
বিদেশ হইতে কাপড়ের কলের জন্য পুরাতন যন্ত্রপাতি 
আমদানি বারণ করিবার ভ্রন্ত সমিতি যে স্থপারিশ 
করেন তাহাও গভর্ণমেন্ট সমর্থন করেন নাই। কারণ, 
বর্তমানে ভারতে এক্ধপ যন্ত্রপাতির যেরূপ অভাব 
তাহাতে বিদেশ হইতে তাহা আসদানি করারই তাহারা 
পক্ষপাতী। 


ছুনিয়ার ধনদৌলত 





লাক্ষার চাষ 

গত বৎসর ( ১৯৪৫ ) ভারতে মোট ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার 
২৫০ মণ বৈশাখী লাক্ষা উৎপন্ন হইগ্াছিল। বর্তমান 
১৯৪৬ সনে এ লাক্ষা ফলনের পরিমাণ পৌনে নয লক্ষ 
মণেরও বেশী হইবে অনুমান করা যাইতেছে । 'জেঠযা 
শ্রেণীয় লাক্ষা কত উৎপন্ন হইবে তাহা ঠিক বলা যা না। 
গত পাচ বৎসরে গড়পড়তা ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার মণ 
বৈশাবী লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছে । নিছে প্রদেশ-হিসাবে 
গত ছুই বৎসরের বৈশাখী লাক্ষার উৎপাদনের পরিমাণ 
( মণ হিসাবে ) দেওয়া হইল :_ 

সম্ভতাবিত উৎপাদন 


১৯৪৩ ১৯৪৫ ১৯৪৪ 

ম্ণ মণ ম্ণ 

বাংলা ৫০,৭৫০ ৩৩,৫০০ ৩৭,৭০০ 
বিহার ৫৭০,০০০ ৪০১,২৫৯ ৫২৭,৭৫০ 
মধাপ্রদেশ ও বেরার ১২০,০০০ ৮০৪,০০০ ৮৬,৫০০ 
যুকপ্রদেশ ১২০০৩ ৪১৭০৬ ৬৯৯৬ 
অন্যান্ত প্রদেশ ১৩,২৫৪ ১৩,০৯০ ১৩,২৫০ 
দেশীয় রাজ্যসমূহ ১১৫,০০০ ১০৩,৫০০ ১০০,০০০ 


দুনিয়ার ধনদৌলত* 


বিলাতে বাসগৃহ সমস্ত! সরকারী নীতি 

পৃথকভাবে বাসগৃহ লাভেচ্ছু প্রত্যেকটী পরিবারের দন্ত 
বাসগৃহের ব্যবস্থা করাই যে গবর্ণমেণ্টের প্রাথমিক উদেশ্য 
শ্বেতপত্রে তাহা খোলাখুলি ভাবে বলা হইয়াছে। এজপ্ু 
কমসে-কম বসতবাটীর প্রয়োজন । বস্তী- 
পরিষ্কার ও ঘেঁসাধেসিভাবে বসবাস দূরীকরণ শ্বেতপত্রের 
দ্বিতীয় উদ্দেস্ঠা। যুদ্ধের পূর্বেই এই কাজ আরম্ত হইয়াছে 
এজন্য আরও €**১*** বাসগৃহের প্রয়োজন । স্থান" 
সঙ্কুলানের উন্নতিসাধন আর সাঞ্জ-সজ্জার বাড়তিও 
গবর্ণমেপ্টের বাসগৃহ-নীতির মূল উদ্দেশ্য । এজন্ত গবর্ণমেন্ট 
নতুন নতুন বসতবাটী নিশ্মাণের পক্ষপাতী । প্রত্যেক 
বৎসরেই নতুন নতুন পৃথক পরিবারের সৃষ্টি, লোকজনের 


৭৫০,০০০ 


স্থানান্তরে বসবাস আর সেকেলে ঘরবাড়ীগুলার স্থানে 
নতুন নতুন বাড়ী পত্তন-_এই সমস্ত দিক্‌ লক্ষ্য রাখিয়া 
তহুপযোগী ব্যবস্থা করাও সরকারী বাসগৃহনীতির 
অন্ততূক্তি। 

ইয়োয়োপে যুদ্ধের বাজনা থামার পর প্রথম দু'বছর 
জাতীয় জরুরী প্রয়োজনের যুগরূপে গণা হইবে। কাধা- 
করভাবে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখাক পৃথক বাসগৃহ 
সরবরাহের উদ্দেস্টে ঘরবাড়ীর ঘাটতি পূরণের জন্তু এই 
সময় অনন্তসাধারণ অনেক-কিছু বিধি-বাবস্থা! বলবৎ করিতে 
হইবে। 

গ্হ-নিশ্থাণ সম্পর্কে নিপুণ শ্রমিকের সংখ্যা যথেষ্ট কমিয়া 
গিয়াছে । ১৯৪৫ সনের মাচ্চ মাসে এই সমপ্ত শ্রমিকের 


* “দি ভ্াশনালিঞ&” পত্রিকা প্রকাশিত অধ্যাপক বিনয়কৃষার সরকারের ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ । 


আধিক উন্নতি 


[২১শ বর্ধ--৩৪ সংখা 


৪৬ 
id a Te i Nm 


সংখা দাড়ায় মাত্র ৩৩৭,*০* জন । যুদ্ধফেরৎ সৈম্ত ও 
যুদ্ধশিল্লে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে গৃহ-নির্শ্মাণ শ্রমিক সংগ্রহ 
করিয়া ইউরোপী যুদ্ধের পর এক বৎসর শেষে এই সংখ্যা 
৮*৯১০*০ জনে বন্ধিত করিতে হইবে। সংখ্যা ক্রমশঃ 
বন্ধিত করিয়া প্রাক্যুদ্ধ গৃহ-নির্শ্মাণ শ্রমিক সংখ্যা ১**৯১৯০৯ 
জনকেও অতিক্রম করিতে হইবে। 


কন্‌ টাই ও সরকারী সাহাযা 


গৃহনিত্ধাণ শিল্পে বর্তমান ক্ষমতার অতিরিক্ত চাহিদা 
ঘটিয়! গৃহনিশ্াণের খরচ অতিমাত্রায় বাড়িয়া যাইতে 
পারে । এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট স্থানীয় 
কর্তৃপক্ষদের দ্বারা নিষ্পন্ন কন্ট্রাক্টের পরিমাণ, বেসরকারী 
লোকজনের পক্ষে গৃহ-নির্শ্বাণ ও গৃহ-সংস্কার, গৃহ-নিশ্মাণের 
উপকরণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিবে । যুদ্ধের ফলে গৃহ- 
নিশ্ঘাণের খরচ অতিমাত্রায় বদ্ধিত হইয়াছে । যতদিন এই 
খরচের পরিমাণ ম্বাভাবিকভাবে বেশী থাকিবে, ততদিন 
গবর্মেপ্ট, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বেসরকারী লোকজনকে 
গৃহনিশ্মাণ সম্পর্কে সরকারী সাহায্য দানের পরিকল্পনা 
স্থির করিয়াছে । জরুরী অবস্থার ভিতরে গৃছ-নির্শ্মাণের 
সম্ভাব্য খরচপত্রের পরিমাণ জ্ঞাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বিধিবদ্ধ কর! হইবে এবং এই 
ধরণের আইন জারী হওয়ার পূর্ব্বে যে সমস্ত ঘরবাড়ীর 
নিশ্বাণ আরম্ভ হইয়াছে সেইগুলির অন্ত সরকারী 
সাহাযোরও ব্যবস্থা করা হইবে। 


বাড়ী-ভাডা নিয়ন্ত্রণ 

বাড়ী-ভাড়! নিয়ন্ত্রণ আইনের কাজ কিরূপ চলিতেছে 
তাহা নিরূপণ এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের অঙ্গ উপদেশ 
দানের ব্যবস্থা! সহ বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে পর্যালোচনার 
অন্ত ১৯১৩ সনের ২৫শে নভেম্বর তারিখে আন্তবিভাসীয় 
কমিটি নিযুক্ত হয়। ১৯৪৫ সনের এপ্রিল মাসে কমিটার 
রিপোর্ট প্রকাশিত হন্ব। বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 
চলতি আইন-ক্ানথনগুগার অবস্থা কিরূপ দাড়াইয়াছে 
রিপোর্টে লে-সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হক এবং 
অনেকগুলা স্থপারিশও জুড়িয়া দেওয়া হয়। 

নিষ্ে ২টী শপারিশ উল্লেখ করা হইল :-_ 

(১) অস্ততঃপক্ষে দশ বছরের জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 
অব্যাহত রাখার প্রয়োজন হইবে । এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্তু পৃথক আইন রচিত হইবে । অবশ্য এই সময়ের মধ্যে 
নিষস্ত্রণ আংশিকভাবে শিথিল করার প্রয়োজনও উপস্থিত 
হইতে পারে; কাজেই কয়েক বছর পরে অবস্থ। সন্বন্ধে 
পুনরালোচনার প্রয়োজন হইতে পারে। তাছাড়া বাড়ী 
ভাড়া নিযস্ত্রণ সংক্রান্ত সমণ্ত আইন কাহুন একটি ব্যাপক 
আইনে কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে । 

(২) অধিকাংশ ভাড়াটিয়ার মত থাকিলে, বাড়ী- 
ওঘ়াল! বাসগৃহের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করিয়। খরচের 
শতকরা ৮ ভাগ অতিরিক্ত বাড়ীভাড়ারূপে আদায় করিতে 
পারিবে। আর সংস্কারের অভাব ঘটিলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের 
সার্টিফিকেট লইয়া ভাড়াটিয়া রেজেষ্টারী করা ভাড়া 
৩৯% কমাইতে পারিবে 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


আন্তর্জাতিক তহবিল ও ব্যাঙ্কে ভারতের স্থান 

আন্তর্জাতিক তহবিল ও ব্যাক্কে ভারতের ও ভারতীয় 
ডিরেক্টারের স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধে অনেকের মনে 
ভ্রান্ত ধারণার স্থষ্টি হইয্নাছে। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের 


চুক্তি-পত্রামুসারে সর্বাপেক্ষা বেশী চাদ! প্রদানকারী ৫টি 
দেশ একজিকিউটিভ, ডিরেক্টার নিয়োগ করিতে পারিবেন 
এবং বাকী ৭ জন ডিরেক্টার চুক্তিপত্রে উল্লিখিত বিশেষ 
বিধান অনুযায়ী নির্বাচিত হইতে পারিবেন। ব্রেটন 
উড্‌সে যখন বিভিন্ন দেশের চাদ্বার পরিমাণ স্থির করা 


আবাঢ়-_১৩৫৩ ] 


ব্যক্তি ও সঙ্ব ৪১ 


এটা 


হয় তখন ভারত প্রথম পাঁচটি দেশের মধ্যে পড়ে নাই । 
কিন্ত তাহার চাদার পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, বিশেষ 
বিধান অনুসারে তাহার একজিকিউটিভ ডিরেক্টার 
নির্বাচনের অধিকার রদ কর! যাইতে পারে ন1। 

গত মাৰ্চ মালে সাভানার বৈঠকে ডিরেক্টার নির্বাচন 
ব্যাপারে রাশিক্পা যোগ দেয় নাই। কাজেই ভারত 
সহজেই প্রথম পাঁচটি দেশের অন্তত হইয়া তহবিল ও 
ব্যাঙ্কের জন্য ডিরেক্টার নির্বাচন করে এবং তাহাকে 
বিশেষ বিধানের আওতা হইতে বাদ দেওর] হয্ব। 
সকলেরই ধারণ! ছিল যে, রাশিয়া পরে আবার আসিয়া 
জুটিবে। লেক্ষেত্রে ভারত আর পাচটি দেশের অন্ততম 
থাকিবে না এবং তখন তাহার নির্বাচিত ডিরেক্টারের 
অবস্থ! সংশয়াপন্ হইয়া! উঠিবে। 

ভারত গভর্ণষেণ্টের চেষ্টার এ বৈঠকে এক বিশেষ 
কমিটি এই সমস্যার কথা আলোচনা করিয়া কয়েকটি 
প্রস্তাব করেন যাহাতে রাশিয়া আন্তর্জাতিক তহবিল 
ও ব্যাঙ্কে পুনরায় যোগদান করিলেও ভারত ডিরেক্টার 
নির্বাচনের অধিকার পাইবে। ভারতের দিক্‌ দি! এ 
প্রস্তাবগুলি সন্তোষজনক ছিল না। আগামী নির্ব্ধাচন 
পর্যন্ত ডিরেক্টার বোর্ডে ভারতের আপন যাহাতে বায় 
থাকে সেই উদ্দেশ্যে ডিরেক্টারদিগের নিকট চুক্তিপত্রের 
সংশোধনের স্থপারিশ করার প্রস্তাব কর! হস্ছ। তদস্থসারে 
পরে ডিরেক্টারগণ ভারতের অনুকূলেই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। এখন ভারতের নির্বাচিত ডিরেক্টার 
আগামী নির্ববাচন সময় পর্ধান্ত বোর্ডে থাকিবেন-_রাশিয়া 
আসিয়া জুটিলেও তাহার পদ অস্কু্ থাকিবে। রাশিয়। 
যোগ দিলেও, ভারত ১৯৪৮ সনে নির্ব্বাচনে গ্াড়াইতে 
পারিবে । দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক তহবিল 
ও ব্যাঙ্কে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন কোনও প্রকারে 
কু হইবে না। 


কাগজশিল্লে শ্রমিকদের অবস্থা 


ভারতীয় কাগজের কলসমূহে শ্রমিকদের অবস্থা! সম্পর্কে 
রিজে কমিটির বিবরণীতে মন্তবা কর! হইছাছে যে, মোটের 


উপর কাগজের কলে শ্রমিকদের অবস্থা খুবই ভাল এবং 
শ্রমিকদের কল্যাণ-ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিশেষ বত্ব লওয়া 
হইয়াছে ৷ 

বিবরণীতে প্রকাশ, ভারতে বহু শতাব্দী ধরিয়া হাতে 
তৈয়ারী কাগজের প্রচলন ছিল এবং এখনও আছে। 
গত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় কাগজ শিল্প প্রধানত: 
কাগজী সম্প্রদায়ের হাতেই নিবদ্ধ ছিল। বাংলায় 
প্রথম কাগজের কল বলে ১৮৭০ সনে। তারপর ২ 
বছরের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে আরও ৭টি নৃতন 
কলে কাজ সুরু হয় । বর্তমানে দেশে কাগজের কলের 
সংখা! ২২টি । এগুলিতে ১৯ হাজার লোক কাজ করে 
এবং কাগঞ্জ তৈয়ারী হয় বৎসরে ১ লক্ষ টন। গত ১৯২৫ 
সন হইতে কাগজ শিল্প সম্পর্কে সরকার সংরক্ষণ নীতি 
গ্রহণ করিয়াছেন । ১৯৪২ সনে এই শিল্প হইতে লা 
হইয়াছিল প্রান ১ কোটি টাকা। উক্ত বংসরে ৮টি কাগজ 
কোম্পানী ১৯৪* সনের তুলনায় তিন গুণ বেশী লাভ করে। 

বাংলার কলগুলির উৎংপাদনই সব চেয়ে বেশী। 

ংলার কলের সংখ্যা ৪টি এবং নিযুক্ত শ্রমিকের সংখা! 
৮ হাজার ১৭৬ জন। যুক্ত প্রদেশে ৪টি কল আছে এবং 
তাহাতে প্রায় ২ হাজার ৫ শত শ্রমিক কান্ত করে। 
বোশ্বাইএ কাগজের কল মাছে ৮টি এবং বিহার, উড়িস্যা, 
পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ এই কয়টি প্রদেশের প্রত্যেকটিতে 
কাগজের কল আছে ১টি করিহা। নহীশৃর ও ব্রিবান্কুরেও 
২টি কল আছে। 

এই শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের শতকরা ৮ জন 
স্ত্রীলোক । শিশুশ্রমিক নাই বলিলেই চলে। 


লগুনে ভারতীয় সম্পাদকবৃন্দ 


ভারতীয় লম্পাদকগণ বুটেনের আধুনিকতম বিমান 
এবং রাডারের সরপ্রাম সন্বদ্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। 
তাহার! সকলেই বিমানের বিশেষ পক্ষপাতী । বিশেষতঃ 
“অমৃতবাজার পত্রিকার” সম্পাদক মি: তৃষারকাস্থি ঘোষ 
দেশান্তরে সংবাদপত্র প্রেরণের অন্ত বিশেষ প্রকার 
বিমানের বন্দোবস্ত করিতেছেন । 


৪২ আধিক উয়তি 


আন্তজাতিক শ্রমিক সংসদের এশিয়া শাখার বৈঠক 

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, আন্তজাতিক 
শ্রমিক দপ্তরের অন্ততূক্তি এশ্রি। অঞ্চলের এক সম্মেলন 
আগামী জানুয়ারীতে (১৯৪৭) ভারতবর্ষে হইবে । এশিহা 
অঞ্চলের অস্বর্গত চীন, ভারতবধ ও শ্াম দেশ ( থাইল্যাণ্ড ) 
এবং পূর্বাপ্রাচা অঞ্চলের অন্তর্গত অষ্টেলিয়া ও নিউ- 
জিলাও এই সম্মেলনে যোগদান করিবে। ইহারা 
সকলেই আন্তর্জাতিক শ্রমিক দপ্যরের অস্ততু্ত। 
আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংসদের পরিচালক সমিতির এক 
বৈঠকে এই সম্মেলনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 

দধ্যরের সামরিক পরিচালককে পরামর্শাদি দিবার 
জন্য চীন, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বুটেন ও মাফিণ-_ 
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের এবং পরিচালক সমিতির 
সদস্যদের লইঘ্া! একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করার প্রস্তাবও 
এ বৈঠকে গৃহীত হইয়াছে । এশিয়ার এ সকল 


{ ২১শ বর্য--ওর সংখ্যা 





শ্বনিহঙ্্িত নয় ( যথা, ব্রশ্থদেশ, সিংহল, ইন্দোচীন, 
ইন্দোনেশিয়া, মালয় ) তাহাদের অনেকেই এই সম্মেলনে 
যোগ দিবেন আশা করা যাইতেছে! নেপাল রাজের 


প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকিবেন, অঙ্ুমান করা যায়। 
সামাজিক নিরাপত্তা, সাধারণভাবে শ্রমিক'নীতি এবং 
অন্যান্য বিষ এই লশ্মেলনে আলোচিত হইবে। 
আল্ঞজ্ছাতিক শ্রমিক সম্মেলনে গৃহীত নীতি অন্থযায়ী 
শ্রমিকদের ( উদ্নত) সামাজিক মান চালু করিবার অন্ত 
একটি মেয়াদী পরিঞ্চ্পনা এবং এ সম্মেলনে গৃহীত অন্তান্ত 
যেলকল প্রস্তাব সম্মেলনে যোগদানকারী কোনও কোনও 
দেশে এখনও বখারীতি স্বীকৃত হয় নাই সেসকল 
বিষয়েও এই লশ্মেলনে আলোচনা কর! হইবে। 

তাহ! ছাড়া, শ্রষশিল্লের বহুল বিস্তারের ফলে যেসকল 
সামাজিক ও আধিক সমন্তার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা লইয়াও 
আলোচনা হইবে। 


মোলাকাৎ 
সাংবাদিক কাহাকে বলে? 


(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারে সহিত সুবোধকৃষ্ 
ঘোষালের কথোপকথন ) 
প্রঃ লাংবাদিক বা সংবাদপত্র-সেবী কাকে বলে? 
উঃ--দৈনিক কাগজের সম্পাদক ব! নিয়মিত লেখক হওয়া 
চাই। এই হচ্ছে সংবাদিকের প্রথম লক্ষণ। 
দ্বিতীয় লক্ষণ হ'লে! প্রতিদিনকার রাষ্ত্রক সংবাদ 
সম্বন্ধে টীকা-টিপ্লনী ঝাড়া, মতামত প্রকাশ করা, 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা । এই ছুটে! লক্ষণ যে-সকল 
লেখকের রচনায় প্রধান নয় তাদেরকে সাংবাদিক বা 
সংবাদ-পত্রসেবী বল্তে আমি রাজি নই । পারি- 
ভাষিক হিসাবে আমাকে সাংবাদিক বলা উচিত 
নয়। নিত্য-নৈমিত্তিক রাষ্ট্রনীতি-চর্চা এই অধমের 
কলমে অজ্ঞাত। তাছাড়া দৈনিক কাগন্জ কোনো 
দিনই চালাই নি। 


প্রঃতাহ'লে শ্বদেশী যুগের মাসিক-সম্পাদকেরা 
সাংবাদিক ছিলেন কি? 

উ:-_সাংবাদিকের তৃতীয় লক্ষণ এখনো বলিনি । তা 
হ'চ্ছে কাগছ চালিয়ে ভাত-কাপড়ের বাবস্থা কর! । 
মাসিক পত্রিক! যদি কোনে সম্পাদক, লেখক বা 
প্রকাশকের পক্ষে রোজগারের পথ হয় তাহ'লে 
মাসিক-ঢালানোকে সাংবাদিকতার অন্তর্গত ক’র্তে 
প্রস্তুত আছি । প্প্রবাসী” আর “মডার্ণ রিভিউ" 
মাসিক বটে, কিন্তু সম্পাদকের পক্ষে এই দুই পত্রিকা 
ছিল অন্ন-সংস্থান। কাজেই রামানন্দ ছিলেন 
সত্যিকার সাংবাদিক । বস্বতঃ গার পক্ষে কলেজের 
মাষ্টারি ছেড়ে মাসিক নিয়ে পড়ে থাব। সেকালে 
ফবরদত্ত, বীরত্বের লক্ষণ! 

প্রঃ-_রামানন্দকে শুধু এই কারণে সাংবাদিক বল্‌ছেন। 


আবাঢ--১৩৫৩] 


মোলাকাশ ৪৩ 


্্্ 


উ:--না। তাছাড়া তার "প্রবাসী" আর “মড়ার্ণ-রিভিউ” 
দুই-ই ছিল রাস্ত্িক ঘটন! সম্বন্ধে সম্পাদকীয় 
সমালোচনা, টীকা-টিপ্পনী আর প্রবন্ধের বাহন। 
এই কাগজ ছুটা ছিল বিলকুল দৈনিকের মতন। 
“বেঙ্গলী”, "অমৃতবাজার”, আর *বন্দেমাতরম্* 
ইত্যাদি দৈনিক এবং “হিতবাদী”, "বস্থমতী”, ও 
শসন্বীবনী” এই কয় সাধ্তাহিকের জুড়িদার ছিল 
শমডার্ণ-রিভিউ* আর “প্রবাসী” । 

প্রঃ_-শহিতবাদী"র কালীপ্রসন্গ কাবাবিশারদকে কখনে। 
দেখেন নি? i 

উঃ-_দেখেছি ব'লে মনে প’ড়ছে ন1। 

প্রঃ তার স্বদেশী যুগের কাজকর্ কতটুকু জানেন? 

উঃ-_কাব্যবিশারদের “যায় যাবে জীবন চ'লে” গানট। 
আমাদের মুধে-মুখে চলতো, আর জানা ছিল 
শভাইয়া, দেশকা য়হ কোর! হাল 1” তা ছাড়া 
জাপান থেকে ফিরবার পথে তিনি মার! যান। 
সেই সময়ে তিনি বলেছিলেন ফে,_--জাপানীরা 
ভারতের বন্ধু নয়।” এই মন্তবাটাও বাডালী 
সমাজে খুব ছড়িয়ে পড়েছিল ( ১৯০৬-০৭ )। 

£বঙ্গবালী” স্বন্ধে কিছু বল্লেন না? 

£বঙ্গবানীগতেই বিহারী সরকার লিখেছিলেন 
(১৯১২) যে, এই অধমের “সাধনা” স্বদেশী বটে, 
কিন্ত হিন্দু ন্য। “সামাজিক স্বাধীনতা” শব্দটা 
আমার লেখার ভেতর ছিল। এই শব্বের মানে 
কি তিনি সমালোচক হিনাবে জান্তে চেয়েছিলেন । 
স্বরাজী ভারতে “নতুন ধরণের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ত- 
শৃদ্র" দেখা দেবে এই বিশ্বাসও বইটার মারফং 
প্রচার করেছিলাম । বিহারী জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন 
"এই চিজটা কী?” অবশ্য তার সমালোচনার 
ব্যবন্ধত শব্দ গুল! আমার মনে নাই । 


প্রঃ-আপনাকে কেউ হরি সাংবাদিক বলে তাহ'লে 
আশ্চর্য্য হবেন! 

উঃ_মাশ্চ্যোর কিছু নাই । বাংলাদেশের প্রায় 
প্রতোক বাংল! আর ইংরেছি লেখকই এই অধমের 
মতন সাংবাদিক বা সংবাদপত্রসেবী ! 


প্রঃ-্কেন।? 
২ 


উঃ-_পারিভাষিক হিসাবে অনেকে নয়, কিন্ত প্রায় সকল 
লেখকই বিস্তৃত অর্থে সাংবাদিক । কেন না দৈনিক, 
সাপ্তাহিক ও মালিক কাগজে লিখেই বাংলার 
অধিকাংশ কবি, গাদিক, প্রাবন্ধিক, আর ইতিহাস- 
ও-দর্শন-গবেষক বঙ্গ-সংস্কতির সেবা বা সুনি 
ক'রেছে। আগে পত্রিকার লেখক তারপর 
্রন্থকার,_এই হচ্ছে প্রায় প্রত্যেক বাঙালী 
সস্কতি-সেবকের দস্তর । উনবিংশ বা বিংশ 
শতাব্দীর এমন কোনো! বাঙালী লেখক বোধ হয় 
নাই যার সঙ্গে কোনো-না-কোনে| দৈনিক- 
সাগ্ডাহিক-মাসিকের সক্রিয় যোগাযোগ নাই । এই 
হিসাবে বাঙলার প্রান প্রত্যেক লাহিত্য-সেবকই 
সংবাদপত্রসেবী । রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রের বাঙালী শ্বদেশ- 
সেবকেরাও প্রায় সকলেই সাংবাদিক। 

২-লাংবাদিকতার আর এক তরফ হ'তে প্রশ্ব করুছি। 

দৈনিক পত্িকার সম্পাদকের আপনার লঙ্গে 
মোলাকাৎ চালিয়ে প্রশ্থোৱরের আকারে আপনার 
মতামত প্রকাশ করেছে? 

উঃ- অনেকবার অনেক দেশে। 

প্রহবিদেখটী দৈনিকে আপনার সঙ্গে সম্পাদকীয় কথা 
বান্তার বৃত্তান্ত বেরিয়েছে? 

উঃঁ_ জাপানী, মাকিণ, ফরাপী, জাশ্মাণ ও ইতালিয়ান 
পঞ্জিকা এই অধমের মতামত একাধিকবার ছাপা 
হ,য়েছে,-১৯১৪-২৫ আর ১৯২৯-৩১ সনের ভেতর। 

প্র বাংলাদেশের বাইরে ভারতীয় দৈনিকে আপনার 
সঙ্গে মোলাকাৎ প্রকাশিত হ'য়েছে? 

উং-_বদ্ধে, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ ইত্যাদি শহরের দৈনিকে 
বেরিদ্বেছে,_-১৯২৭-এর পরবর্তী কালে। 

প্রঃ-বাংলাদেশের কোন-কোন্‌ কাগজে বেরিয়েছে? 

উঃ-অমৃতবাঞ্জার, ফরোআও, আনন্দ বাজার, আড্ভাম্স, 
ইংলিশম্যান, লিবার্টি, হিতবাদী ইত্যাদি কাগজে । 
সবই ১৯২৫-এরু পরবতী কালে। এইসকল 
মোলাকাতের সংখ্যা গুন্তিতে অনেক । কথাবাতার 
বিষয়বস্কও রকমারি । ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, 
লব-কিছু সম্বস্ধেই এই অধমকে পত্রিক।-সম্পাদকের! 
জেরা করেছেন । 


পত্রিকা -ক্মগৎ 


“দি এগ্রিকালচারাল সিচুয়েশন্‌” 
( মাৰ্চ, ১৯৪৬ ) 

মাকিণ সরকারী ক্ুষি-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক 
পত্রিকা | মাকিণ যুকরাষ্টর শুধু শিল-প্রধান দেশ নয়। কুষি- 
কার্ধোর দিকেও এই দেশের সমান লক্ষ্য । এই মাসিক 
পত্রিকাখানি নিয়মিতভাবে পড়িলে মাকিণের বিপুল রুষি 
উদ্মমের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে । 

বিশ্বব্যাপী খাদ্য-স্কট সমাধানের জন্ত মাফিণ দেশ যে 
কতখানি সাহাযা করিতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে করিতেছে, 
তাহা আলোচা সংখ্যাথানা পডিলে বেশ বুঝা যাইবে। 
এই সংখ্যার মৃখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের অবশ্থন্তাবী 
পরিণতি হিসাবে এবং খাদ্যশস্য উৎপাদক দেশণওলিতে 
অনাবুহির ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর সম্মুখীন হইধাছে। 
কতকগুপি অবস্থা যুদ্ধাবস্থার চেয়েও শোচনীয়তর | 
সৌভাগোর বিষয় যুক্তরাষ্ট্র অনাবৃষ্টির প্রকোপ থেকে রক্ষা 
পাইয়াছে । সেইজন্ত অনশন-ক্রিষ্ট দুনিয়া আজ মাফিণের 
মুখ চাহিয়া রহিপাছে। প্রেসিডেন্ট প্রমুখ মাকিণ নেতৃবর্গ 
পৃথিবীর অশ্রকষ্ট দূর করার ভস্ত অগ্রলরও হইয়াছেন । 
ছুভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলগুলিতে দ্বাহা্-বোঝাই করিয়। 
খাস্যশন্ত প্রেরণ করার জন্তু নিয়লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন :--(১) রুধিজাত 
ভ্রবোর উৎপাদন বুদ্ধি ও (২) কুষিত্রাত ড্রবোর অপচয় 
লিবারণ। ১৯৪৬ সনের আন্ত যে পরিমাণে খাস্যশহ্তয 
আবাদের পরিকল্পন! স্থির কর! হইয়াছে, তাহার চেয়ে ৩২ 
লক্ষ ৫* হাজার (1) বেশী জমিতে চাষ আবাদ হইয়াচে। 
মোট আবাদ হঈন্নাছে ৩০০ মিলিয়ন জমিতে, অর্থাৎ 
১৯৪৫ সনের তুলনায় ১৩ মিলিয়ন বেশী আবাদ হইযাছে। 
বাগান তৈয়ীর ভন্ও মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ধূম পড়িয়া গিয়াছে । 
১৯৪৫ সনে শ্বিজয় উদ্ভানের” সংখ্যা দাড়ায় ১৯ মিলিংন। 
১৯৪৬ সনে এই সংখা। আরও বদ্ধিত হটবে। পশু-খাস্ত 
হিসাবে গমের ব্যবহারের জন্তু গম হঈতে শুরাসার তৈনী 
কর! নিষিদ্ধ হইপ্রাছে। 


১৯৪৫-৪৬ সনে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে গ উৎপন্ন হইয়াছে 
১,৪০৬ মিলিঃন বুশেল। তন্মধ্যে ৮৪ মিলিয়ন বীজ বাবদ 
জমা থাকিবে, ৫২* মিলিয়ন থাড বাবদ বাবহৃত হইবে, 
২০ মিলিয়ন গম থেকে স্বরাসার উৎপন্ন হইবে, পশুধান্য 
বাবদ ব্যবহৃত হইবে প্রা ২৪* মিলিয়ন, ৪** মিলিয়ন 
রধ্যানি হইবে এবং ভ্রমা থাকিবে ১৫ মিলিয়ন । ১৯৩২ 
সন হইতে ১৯৪১ সন পধ্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে বাধিক 
গড় উদ্ধত গমের পরিমাণ দাড়ায় ২৩৫ মিলিযন | 

পৃথিবীর সেরা চারটি গয-উৎপাদক দেশ পেকে মোট 
৯** মিলিয়ন বুশেল গম রপ্তানি হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে । পৃথিবীর মোট চাহিদা ১,১** মিলিয়ন 
বশেল। রপ্তানির ঘোগা গমের মধেয যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা 
৪০* । কানাডার ২৭০, "আর্জেন্টিনার »* এবং অষ্ট্রেলিয়া 
৪* মিলিয়ন বুশেল । অষ্ট্রেলিয়া মোট ১৩* মিলিয়ন 
এবং আঙ্জেন্টিলার ১৫* মিলিয়ন বৃশেল উৎপন্ন হইবে 
বলিয়া আশা কর! ধাইতেছে। 

হাকিণ যুকরাষ্টরে ১৯৪৬ সনের ১লা আমুযারী 
মৌচুদ তৃট্টা, জই ও যবের পরিমাণ ৭৪.৫ মিলিয়ন টন, 
অর্থাৎ ১৯৪৫ সনের ১ল! জানুয়ারীর তুলনায় ২% কম। 

মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র শস্ত উৎপাদনেই শীর্ঘস্থান 
অধিকার করে নাই । গো-পালনেও মাকিণের স্থান অনেক 
উচ্চে। ১৯৪৬ সনে ছুপ্ড উৎপাদন ১৯৪৫ সনের তুলনায় 
৩% কম হুইবে; ১৯৪৫ সনের উৎপাদনের পরিমাণ দীড়ায় 
১২২'২ মিলিয়ন পাউণ্ড । ১৯৪৬ সনের ১লা ন্াম্যারী 
দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ২৮৮ মিলিয়ন; অর্থাৎ ১১৪৫ 
সনের ১ল! জাহুচারীর তুলনায় <% বেশী । 

১৯৪৬ সনের ১ল৷ জানুয়ারী তারিখে আমেরিকায় 
মৃগগীর সংখ্যা ৪৬৯ মলিয়ন। মৃগাঁছানার সংখ্যা ৫২৫ 
মিলিয়ন । ১৯৪৪ সনের ১লা জাহুহারী মূপীঁবাচ্চার সংখ্যা 
৫৭৬ মিলিয়ন । ১৯৪৬ সনের ১লা জানুয়ারী টাকার সংখ্য। 
৮'৭ মিলিয়ন । 


সমালোচনা 


জুইশ্‌ লেবার ইফনমি ইন্‌ পাালেষ্টাইন্‌; জি 
সুয়েছুনার; ছেরুজেলাম। ইকনমিক রিসার্চ ইন্ইটিউট্‌ 
অব্‌ দি জুইশ. এজেন্সী ফর প্যালেষ্টাইন ; ১৯৪৩; 
১৯১ পৃঃ 1 

ইহুদী শ্রমিক সঙ্তের ( চিষ্টাড়থ, হ। ওভ ডিম ) আধিক 
তৎপরতার বিবরণী। সঙ্ঘটির কর্তবা কাধা দ্বিবিদ । 
প্রথমতঃ ইহ! ট্রেড্ইউলিহন। সমম্য ইহুদী শ্রমিকের 
তিন-চতুর্থাশ ইহার অন্তন্থক্ত। দ্বিতীয়তঃ ইহা ছোট 
ছোট উপনিবেশ সংগঠন, চাষ আবাদ, কুষি-কন্ট্রাকট, 
মাল-সরবরাছ, যান-বাহন, সমবায়, বাঞ্ক, ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানী ইত্যাদির কাজও করে । আলোচ্য গ্রন্থে প্রত্যেক 
দফা কাজের তখ্]াদি-সম্বলিত পূর্ণ বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে । 
মোটের উপর বইখান জ্ঞাতবা বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং এই 
ধরণের দ্বিতীয় পুস্তক বাচ্ছারে অমিলই বলিতে হুয়। 

দি ওধেল্ধ অব. স্কটল্যাণ্ড; জে এ এ পোর্টিযাস; 
মাষগো ॥ উইলিয়াম ম্যাকৃলেসাস্‌ ; ১৯৪৩ ৪৫ পৃঃ; 
৯ পেঃ। 

পুস্তিকা-লেখক পুর্বে স্কটিশ ইকনমিকৃু কমিটির 
সেক্রেটারী ছিলেন । আলোচা গ্রন্থে ইনি সংক্ষেপে 
স্কটল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের মোটামুটি আভাষ প্রদান 
করিয়াছেন । গ্রন্থকার রূঢ় ভাষাতেই বলিয়াছেন ঘে, 
১৯৩৯ সনে সব দিক্‌ দ্বিয়াই স্বটল্যাণ্ডের জাতীয় অবনতির 
পরিচন্ন পাওয়া যায়। লোক-সংধ্যা হ্বাসের সম্ভাবনা, 
গড় পরমাণু বৃদ্ধি, উপনিবেশিক রূপে তরুণ বয়ন্ক নর-লারীর 
বিদেশ-যাতা, চিরন্তনী ব্যাপক বেকার সমস্যা, নতুন নতুন 
হান্কা শিল্পের মন্থর গতিতে বাড়তি, ক্ষীয়মাণ কৃষি, জড়তা 
নৈরাশ্ত ও বার্থতা--স্কটল্যাগুকে ধেন পাই] বলিহ্থাছে। 
লোকজন, ভূমি, খনিজ-সম্পদ্‌ ও ভৌগোলিক অবস্থান 
কিন্ত একই রহিয়াছে । এইসমন্ত সমস্যার সমাধানের অন্ত 
গ্রন্থকার নিরলিশিত উপান্থগুল। নির্দেশ করিগ্বাছেন £ জমি- 
জমার ডাতীয্তাসাধন, প্র্বোজনদাফিক পুজি-নিমোগ 


করিয়া আধুনিকতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাহাযো কৃষিকার্যোর 
উহ্নতি-সাধন, সংরক্ষিত বনভূমির উল্রতিসাধন, মাছের 
নিৰ্দিষ্ট মূলাসহ উন্নততর মংশ্ত-শ্রিকার প্রণালী, জলশক্তি 
থেকে বিদ্বাৎ আহরণের বান্ডতিলাধন ইত্যাদি । কয়ল! ও 
লোহা সম্পর্কে গ্রন্থকার তেমন কোন আশার কথা প্রচাৰ 
করেন লাই । তাহার মতে, লোহা ও কল! খনির মোটা 
ও শ্রেষ্ঠ স্তরগুলার কান্ছ শেষ হইয়াছে। পাত্লা ও নিক 
স্তরগুলায় লাডেব মূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে কিনা তাহা 
সন্দেহের বিধয়। অন্তান্ত বনিজ ত্রবা সম্পর্কে স্বটল্যাও 
তেমন সম্ৃদ্ধিশালী নয়। প্রচারের সাহাফো বিদেশ 
পধ/টকদের আকুষ্টকরিবার আস্ত গ্রন্থকার উপদেশ দিয়াছেন। 
উপসংহারে গ্রন্থকার বলেন যে, স্তটল্যাণ্ডের বড় বড় 
গরুতর সমস্তা উপস্থিত হইয়াছে ; কিন্তু লাহস ও দূরদশিতা 
থাকিলে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান অবশ্যই সম্ভব । 

ইও্ডিঘা আযাণ্ড, ই'ণ্টার-স্তাশ নাল কারেন্পী প্ল্যান্‌ ; 
ভি কে আর ভি রাও; দিল্লী; এস চাদ; ১৯৪৩) 
৫৫ পৃঃ; ১৫১ টাকা । 

অধ্যাপক রাও আলোচা গ্রন্থে ভারতের অভাব- 
অভিযোগের দিক্‌ থেকে বিভিন্ন প্র্যান্‌ বা পরিকল্পনা লইয়া 
অ'লোচনা করিত্বাছেন। তাহার মতে, নিজন্ব মূত্রালহ 
নৃতন আঙ্জাতিক কাবেন্সী বা মুদ্রা প্রতিষ্ঠানের সময় 
এখনও উপস্থিত হয় নাই ৷ গ্রন্থকার ডলার ও পাউণ্ডের 
মধ্যে চুক্তি এবং প্রত্যেকটির শ্বর্ণে বিনিময়ের ব্যাবস্থা 
থাকিলেই সন্ধষ্ট হইবেন । এদের প্রতোকটির লাবে সম্পর্ক 
রাখা না রাখ অন্যান্ত দেশের ইচ্ছাধীন হওয়াই বাৰনীয়। 
অধযর্ণ দেশগুলা যাহাতে খণ পরিশোধে সক্ষম হয় সেইডম্ত 
উত্বমর্ণ দেশগুলার মধো ভদ্রলোকের চুক্তি সম্পাদনের 
পক্ষে গ্রন্থকার রাছ প্রকাশ করিঘ্বাছেন। মোটের উপর 
মুদ্রা-ঘটিত সম্পর্কগুল! সম্পর্কে অহুসন্ভানের অন্ত তিনি 
বিশেষজ্ঞদের লইয্বা একটি আন্তর্জাতিক মুদ্রা সম্মেলন 
আহ্বানের কখ। উল্লেখ করিয়াছেন। 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১। সোশ্যাল দিকিউয়িটী রিজার্ড; জে এস পার্কার ; 
ওয়াশিংটন; আমেরিকান কাউন্সিল অন্‌ পাবলিক 
আফেরাল, ১৯৪২7 ৩৩* পৃঃ; মূগা ৩:৫০ ডলার । 

২। ষ্টাটেজ্ী ফর ডেমোক্রেসী; জে ভোশান্ড 
কিংসলী ও ডেভিড ডাব্লিউ পোট গস্দী। নিউইচর্ক; 
টোরোণ্ট।; লংম্যান্স্‌ গ্রীন্স্‌ এণ্ড কোং; ১৯৪২; নিউ 
ইয়র্ক; ৩ তলার; ক্যানাভ। ৪ ডলার । 

৩। সাউথ সি, ইন্‌ দি মডার্ণ ওধালড। ফেলিক 
এম কিসিং। নিউইয়র্ক; জন ডে কোম্পানি; ১৯৪. ; 
৩৯১ পৃঃ; ৩৫০ ভলার। 

৪। এভেও্ডা ফর এ পোষ্টওযার ওয়াল'ড; জে বি 
কণুলিফ.; নিউইয়র্ক; ডাব্লিউ ডাব্লিউ নর্টন আযওড কোং 
লিমিটেড ; ১৯৪২7 ২৩২ পৃঃ; ২৫০ ডলার। 

৫ | এমপ্রয়ী ট্রেনিং? আলফ্রেড এম কৃপায়; লিউ 


ইয়র্ক ও লণ্ডন; ম্যাক গ্র' হিল বুক কোম্পানি; ১৯৪২; 
৩১১ পৃঃ ; ২৫০ ডলার । 

৬। দি ফিলিপাইন্‌ ; নিউইফর্ক; দি ম্যাকৃমিলান 
কোম্পানি; ১৯৪২ ; ৯৮ পুঃ; 2 ডলার । 

৭। ইকনমিক ডেভলপমেন্ট ইন্‌ ইয়োরোপ ; ক্লাইভ 
ডে; নিউইয়র্ক; দি মাকৃমিলান কোম্পানি; ১৯৪২; 
৭:৪৬ পুঃ । 

৮1! দি আমেরিকান্‌ ইয়ার বুক ; ১৯৪১7 উইলিয়ম্‌ 
এম স্থলার ও বুশনেল হার্ট; নিউইয়র্ক ; টমাস নেলসন 
আযাণ্ড সন্স; ১৯৪২; ১,*৫৪ পৃঃ; ৮৫০ ডলার । 

৯। ক্যানাডিয়ান এন্সটার্ণাল রিলেদান্স 7 জি, পি, 
ডি, টি মেজক্রকূঃ অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটী প্রেস্‌ ; ১৯৪২; 
৩১২ পৃঃ; ৩ ডলার । 

১*। দি ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌দ আও. দি ফার ইষ্ট; 
ষ্ট্যান্লী কে হর্শবেক ; বোষ্টন ; ওয়াল পিস্‌ ফাউণ্ডেশন ; 
১৯৪২7 ১** পৃঃ ; ১ ডলার। 


বৃটেনের বর্তমান আথিক অবস্থা * 


অরুণেন্দু দত্-মজুমদার, আবৃত্তিক গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষং 


কোন দেশের আধিক অবস্থার খাটি চিত্র পাইতে 
সে দেশের আখিক জীবনের নানা শাখার সম্বন্ধে বিস্তারিত 
সংখ্যাতথা প্রথমে জানা দরকার হয়। যুদ্ধের সময়ে 
সকল দেশের গভর্ণমেন্টই লংখ্যাপ্রকাশে বিশেষ কার্পণ্য 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন | কারণ এইসব সংখ্যা প্রকাশ 
করিলে দেশের রুষি, শিল্প, বাণিজ্য, উৎপাদন, বিনিময়, 
আমদানী, রপ্তানী প্রভৃতি সংক্রান্ত নানা গোপন তথ্য 
শত্রুর কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ার ভয় থাকে । বিলাতেও 
এই কারণে যুদ্ধকালীন আধিক অবস্থা সম্বন্ধে খুব সামান্য 
তথাই প্রকাশ করা হইবাছে। এই স্বল্র তথ্যের উপর 
নির্ভর করিয়া বিলাতের «'লেবান্ত রিসার্চ” পত্রিকার গত 


মনের আথিক অবস্থা 
বর্তমান প্রবন্ধে প্রধানত 


ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ১৯৪৫ 
পধ্যালোচনা করা হইয়াছে । 
এ সব তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া! বিলাতের আধিম 
জীবনের কতকগুলি দ্বিকের একটী মোটামুটি চিত্র 
উপস্থিত করা যাইতেছে । এই প্রপঞ্জে সে দেশের 
আধিক জীবনের উপর বিগত ছয় বৎসর-ব্যাপী 
বিশ্বমহাসমরের প্রতিক্রিয়া এবং বর্তমান যুদ্ধোত্তর 
সমন্যাগুলিরত কিছু কিছু আভাষ দেওয়া যাইবে। 

কর্মরত নরনারীর সংখ্যা, বেকারের সংখ্যা, অসামরিক 
উৎপাদন বৃদ্ধির বিশ্ব, মুনফা। এবং বহির্বাণিজ্া__পর পর 
এই কয়টি বিষয় সম্বন্ধে আলোচন! করিব। 


* ২৮1৪/১৯৪৬ তারিখে ডাঃ নরেঙ্ত্র লাহার সভাপতিত্বে অন্থতিত ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভা প্রদত্ত বক্তৃতা 


আযাঢ় ১৩৫৩ ] 


কর্মরত নরনারীর সংখ্যা 


প্রথমে ইউরোপে এবং পরে এশিয়ার যুদ্ধ থামিয়। 
যাওয়ার ফলে ১৯৪৫ সনের শেষদিকে ব্রিটেনে সামবিক 
কার্ধা হইতে অসামরিক কাধ্যে দ্রুত লোক স্থানাঙ্গরের 
চেষ্টা হয়। সন্ত বিভাগ ও সামবিক সরবরাহ কার্মো 
নিযুক্ত বছ লোক ছাটাই কর! হইয়াছে। কিন্ত যত 
লোক ছাটাই হইয়াছে ১৯৪৫ সনের শেষ অবধি তাহার 
অদ্ধেকের বেশী অসামরিক কাধা গ্রহণ করে নাই। 
অসামরিক কাধ্য নৃতন লোক নিয়োগ সময়-সাপেক্ষ। 
তাছাড়া, যুদ্ধে বহু সামরিক ও বেসামরিক লোক হতাহত 
হইয়াছে। যদিও এই দিক্‌ দিহা ব্রিটেনের লতি 
জার্শ্বাণি, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট বা আর সব ইয়োরোপীয় 
দেশগুলির তুলনায় কিছুট নয । * দ্বিতীয়ত অনেক বৃদ্ধ 
কশ্মী, বাচিলে যাহার! কার্ধা হইতে অবলর গ্রহণ করিত, 
তাহারাও যৃদ্ধ বাধার ফলে সামরিক বা অসামরিক, কাধে 
নিযুক্ত হইয়াছিল। যুদ্ধের মধো স্বীলোব-কশ্মীর সংখ্যাও 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুদ্ধ থামিয় যাওয়ার পরে এইসব 
বৃদ্ধ ও স্ীলোকদের মধ্যে অনেকেই আর কাছে থাকিবে 
না। এইপমত্ত কারণে ১৯৪৩ সনের তুলনায় ১৯৪৫ 
সনে ব্রিটেনে কর্মরত নরনারীর সংখ্যা অনেক হ্রাস 
পাইয়াছে। ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি ব্রিটেনে কর্ণ্মরত 





বৃটেনের বর্তমান আধিক অবস্থা ৪৭ 


নরনারীর সংখ্যা চরমে পৌছে । সেই সময মোট ২ কোটী 
২২ লক্ষ নরনারী কর্ণরত ছিল। যুদ্ধের পূর্বে ছিল মাত্র 
১ কোটী ৮৫ লক্ষের মত। ১৯৪৫ সনের মাঝামাঝি 
দাড়ায় ২ কোটী ১৪ লক্ষ। আর সে বছরের শেষে 
“ডিসেম্বর মালে দাড়ায় ১ কোটী ০৯ লক্ষ । অর্থাৎ ১৯৪৩ 
সনের অর্ব্বোচ্চ সংখ্যা অপেক্ষা প্রায় ২৩ লক্ষ কম। 
প্রমঙ্গক্রসে উল্লেখ কর যাইতে পাবে যে, ব্রিটেনের বর্ধমান 
লোকসংখ্য। ৪২ কোটীব কিছু বেশী। অতএব দেখা 
যাইতেছে যে, ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি ব্রিটেনের প্রত্োক 
১৯৯ জন অধিবাসীর মধে গড়ে ৪৮ জনই কোন-না-কোন 
কাছে নিযুক্ত ছিল। ১৯৪৫ সনের মাঝামাবি শতকরা! 
৪৬ই জন এবং সে বছরের শেষে শতকরা ৪৩ জন কশ্দরত 
ছিল। 


সমগ্র জাতির সম্ভাব্য সকল শক্ষি এইভাবে সামরিক 
ও বে-সামরিক কাধ্যে খাটাইতে না পারিলে ত্রিটেনের 
পক্ষে এ যুদ্ধঞ্ছ সম্ভবপর হইত ন।। 

কর্মরত নরনারীর সঙ্গন্ধে বিলাতের শ্রযদপ্তর হইতে 
যে বিস্তারিত সংখ্যাতালিক। প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার 
অংশ-বিশেষ নীচে দেওয়া গেল।] যুদ্ধের পূর্বের ও 
যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়কার সংখ্যাও প্রথম ছুই কলমে 
দেখানো গেল ।__ 





* ম্ুরোপীয় সমস্থ সম্বন্ধে অন্থসন্ধানের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক সমিতির একটী রিপোর্টে সম্প্রতি প্রকাশ কর! 
হইয়াছে যে, গত যৃদ্ধে ব্রিটেনের মাত্র ৩ লক্ষ ০৮ হাজার সামরিক ও বধে-সামরিক লোক নিহত হইয়াছে । পক্ষান্তরে 
জার্াণির ৩৩২ লক্ষ এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের ৭* লক্ষ নিহত হইয়াছে [ প্েটস্য্যন্‌ ( কলিকাত1) ১৫-৪-১৯৪৬ 


রঃটার প্রদত্ত সংবাদ । ] 


+ ‘ব্ৰিটেন’ বলিতে এই প্রবন্ধে সর্বত্রই গ্রেটব্রিটেন ও উত্তর আকমল নিয়! 


হইবে। i 


[ তাহাকেই বুবিতে 


{ ‘লেবার রিসার্চ” ( লণ্ডন ), ১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ২৮ ও ২৯ পৃঃ; এবং ১৯৪৬ সনের ২৩শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখের ( লণ্ডন ) “'ইকনমিষ্ট” পত্রিকার ২৮৯ পৃষ্ঠা হঈতে সংকলিত । 


ডি আধিক উন্নতি [ ২১শ বর্ষ__২য় সংখ্যা 


ব্রিটেনে কম্দ্রত নরনারীর সংখ্যা ( ১ম তালিকা ) 


 প্রতোক সংখ্যার পিছনে ৩টী শৃন্ত (***) যোগ করিতে হইবে ] 





১৯৪৩এর ১৯৪৫এর ১৯৪৫ এব ১৯৪৫এর 
“মাঝামাঝি মাঝামাঝি অক্টোবরের ডিসেম্বরের 
শেষে শেষে 
মোট কম্মীর সংখ্যা (ক) ২,১৪,২৮ ॥০৬,২৪ ১১৯৯,৩৪ 
পুঞ্য কম্মীর সংখ্য। (ক) ১,৪৭,৫৩৬ ১,৪৩,৭৯2 ১,৩৯,2৯১ 
নারী কম্মীর সংখ্যা (ক) ৬৬,৭৫ ৬২,৪৫ ৬০,*৩ 
সৈম্তসামন্ত ৫*,৯৪ »১১ 
বে-সামারক দেশরক্ষা 
ও পুলিশের কাছে ৮* »১ | 
সামরিক সরঞ্জাম তৈরী ও সরবরাহ ১২,৭০ ২৭,১১7) 
বে-সামরিক কাজ এ রপ্তানি ১,৬৬,৫৩ ১,৩৩,৯২ 


ব্রিটেনে কর্ম্মরত নরনারীর সংখ্যা (২য় তালিকা ) 


কোন্‌ কাজে কত লোক নিযুক্ত ছিল তাহার হিসাব 
[ প্রত্যেকটা সংখ্যার পিছনে তিনটী শৃষ্ক (***) যোগ করিতে হইবে ] 
১৯৩৯এর ১৯৪৫এর ১৯৪৫এর ১৯৪৫এর 
যাঝামাকি মাঝামাঝি সেপ্টেম্বরের শেষে ডিসেম্বরের শেষে 


(ক) খাতুদ্রথা ও রসাযন-শিল্প ৩০৯৪৩ ৪৩১৯৪ ৩৯১১২ ৩৫,৮৭ 
এর মধ্যে আছে--ধাতু শিল্প ৩,৩৩ ৩,৫২ ৩,5৫ ৩,৪৩ 
ইঞ্জিনিম়্ারিং ৯২১ ১৪,৩৮ ১৩,০৮ ১১,৮৪ 
গাড়ী তৈয়ারী ও মেরামত ৫১৩৯ ৯৩৭ ৮,০১ ৬,৬১ 
জাহাজ তৈয়ারী ও মেরামত ১১৪৫ ২,৫২ ২,৪৫ ২,২৪ 
ধাতু দ্রব্য ৮,২০ 8,৮৬ ৮,৪১ ৮,২৪ 
রাসায়নিক দ্রবা, রং 
এবং তৈল জাতীয় জিনিষ ৪১৩৮ ৩,৭২ ৩,৪২ 
(খ) অন্তান্ত কারখানা-শিল্প- ২৩,2৫ ২৪,৪৭ — 
এর মধ্যে আছে-_খাণ্ছ, পানীয়, তামা 8,৮৫ ৪,৯৫ 
বয়ন শিল্প ৬,১৯ ৬,২৬ 
পোযাক-পরিচ্ছদ ৪,৯৩ 8,১৬ 
কাঠের কাজ ১৮৭ ১,৮৯ 


কাগজ, ছাপা ইত্যাদি ২,৭৮ ২,৮৬ 


আবাত--১৩৫৩ ] 







১৯৩৯এর 
মাঝামাঝি 
(গ) অন্তান্ত শিল্প--." 

করলা খনন 

গ্যাস, জল, বিছ্বাৎ 

ট্রাম ও বাস 

বাড়ীঘর, রাস্তাথাট, 

পুল প্রভৃতি নির্শ্বাণ কার্ধা ১২৯৯৭ 


আমদানি, রপ্তানি, বিক্রঘ্ ও বাবলা ২১,৬. 

প্রথম তালিকা হইতে দেখা যায় যে ব্রিটেনে যুদ্ধের 
পূর্বো ১ কোটী ৩৬ লক্ষ পুরুষ ও ৪৮ লক্ষ নারী কশ্মী 
নিযুক্ত ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেক ১** জন কম্মার মধ্যে 
৭৪ জন ছিল পুরুষ আর ২৬ জন নারী। যুদ্ধের মধো 
নারী কর্ম্মীর সংগা। দেড়ওণ বাড়িত্বা ১৯৪৩ সনের মাঝা- 
মাঝি এর ৭২ লক্ষ । পুরুষ কম্মার সংখ্যা এই অনুপাতে 
বাড়িতে পারে নাই। ১৯৪৩ সনের মাঝামাঝি পুরুষ 
কম্মার সংখ্যা ছিল প্রায্ন দেড় কোটী। অর্থাৎ এই সময়ে 
প্রতি ১** জনে পুরুষ ক্্মীর সংখ্যা ছিল ৬৮ করন, আর 
নারী কন্মীর সংখ্যা ৩২ জন। ত্রিটেনে ইতিপূর্বে কখনো 
এত অধিকসংখ্যক নারী উৎপাদন-কার্ধ্যে নিযুক্ত হয় 
নাই ।* এ সময়ে ব্রিটেনের সমগ্র কন্মার তিনিভাগের 
একভাগই ছিল নারী । ১৯৪৩ সনের পরে কিছু কর্মাঁ 
সংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে নারী কর্ঘার আনুপাতিক হারও 
কমিতে সরু করিয়াছে। ১৯৪৫ সনের শেষে প্রান ২ 
কোটী কম্মার মধ্যে নারী কর্মীর সংখ্যা দাড়ায় ৬* লক্ষ 
অর্থাৎ শতকরা ৩. জন। যুদ্ধোতর যুগে ব্রিটেনে নারী 
কম্মার সংখ্যা ক্রমশই কমিবা আসিতেছে এবং আরো! 
কমিবে ধরিয়া লওয়া যা়। যুদ্ধের মধ্যে ব্রিটেনকে যেরুপ 


* ১৯১৩ সনে ব্রিটেনে নারী কমার সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০*,০০* পাচ লক্ষ । প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় বছর বছর 


বৃটেনের বর্তমান আধিক অবস্থা 


৪৯ 


১৯৪৫এর 


১৯৪৫ এব ১৯৪৫এর 
মাঝামাঝি সেপ্টেম্বরের শেষে ডিসেম্বরের শেষে 
৬৩২ 
১৫,১৫ 


নিদারুণ আধিক ক্ষষক্ষতি পোহাইতে হইধাছে, তাহাতে 
অনেকেই ভাবিতেছেন কি করিষ। এই সমপ্ত নারী কর্মীকে 
অধিকসংখ্যানদ্ত উৎপাদন কার্ধো নিযুক্ত রাখা যায়। যুদ্ধ 
খামিহা যাওয়ার পরে এখন আর শুধু প্রচারের দ্বার বিশেষ 
ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। 

ঘথেই সংখ্যক নারী শ্রমিককে কাজে পাঠাইতে হইলে 
"তাহাদিগকে বেশ মজুরী দিতে হইবে । বিটেনে বর্তমানে 
নারী শ্রমিক সাধারণত: পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা কম মজুরী 
পাইনা থাকে, একথা বলাই বাহুলা। দ্বিতীয়ত নারী 
মজুরের জন্য কাধ্যস্থলের আবহা ওযা আরও উন্নত, আরাম- 
দায়ক ও দ্বাস্থাপ্র করিয়া তুলিতে হইবে । ছোট ছোট 
ছেলেপিলেদের দেখাশোনার জন্য নার্সারী স্কুল ও অহুরূপ 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্য! বৃদ্ধি করাও দরকার। গৃহকাধ্যের 
পরিশ্রম ও সময লাঘব হয় এইপ্রকার অগ্তান্ত বৈজ্ঞানিক 
প্রক্রিঘার আবিষ্কার ও বহল প্রচলন করিতে হইবে । মোট 
কথা, গৃহকর্শ্মে যাহাতে নারীকে সামান্ত পরিশ্রম ও সমর 
ব্যয় করিলেই চলে তাহার ব্যবস্থা না হইলে নারীকে 
বাহিরের কাজে পাওঘ। শক্ত হইবে। 


( ক্ৰমশঃ ) 


নারী কর্ম্মীর সংখ্যা নিঘ্বোজকপ বৃদ্ধি পায় । যুদ্ধের প্রথম বছরে ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার নৃতন নারী কম্মা কাজে যোগ 
দেয়; দ্বিতীয় বছরে যোগ দেয় * লক্ষ ৬৩ হাজার ; তৃতীয় বছরে € লক্ষ ১১ হান্বার; আর চতুর্থ বছরে ২ লক্ষ 
৩ হাজার । ১৯২০ লনেও ১৩ লক্ষ ৪* হাজার নাবী কৰ্ম্মী নিযুক্ত ছিল। তারপর মন্দার বাজারে সংখ্যা হ্রাস 
পাইয়া ১৯২২ সনে দাড়ায় তা-ও প্রায় ৮ লক্ষের উপরে । (জপ. ও শার্প প্রণীত “আধুনিক ইউরোপের আধিক ক্রম- 


বিকাশের ধার!" শীর্ষক ইংরাজী বইএর ৭২১-২২ পৃষ্ঠ! )। 


Registered No. C-1414. 


সুচী 


বাংলার সম্পদ্‌ 2__লাংবাদিক শিক্ষার ব্যবস্থা । 


দুর্গত সমস্ত৷ । প্রাচ্যের বৃহত্তম হোটেল । জাল নোট । 
খান্যশশ্য আমদানি । পুঃ ৩৬ 
আাণিক ভারত ঠনৃতন বিশ্ববিস্তালয়। 


ভারতে বিমান শিল্পের প্রতিষ্ঠা । অষ্টরেলিয়ায ভারতীয় 
মালের চাহিদ1]। ভারত গবর্ণমেণ্টের আধিক হালচাল । 
রেড়ি ও তিসি বীজ রপ্তানি । বন্ত্রশিল্লের প্রসার । 
লাক্ষার চাষ। পৃঃ ৩৭ 

ঢুনিয়ার ধনঢেদীলত £__বিলাতের বাসগৃহ 
সমস্যা । সরকারী নীতি । কণ্টুক্টি ও সরকারী সাহাধ্য। 
বাড়ী ভাড়া নিয়স্ণ। পৃঃ ৩৯ 


জয় যাত্রার পথে 


ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বংসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচন! 
করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রহৃত সাফলা অন্যান্য বংসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের 
 পরিচায়ক। আধিক সংস্থানের সারবন্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং 
সর্বোপরি দেশবাসীর আস্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দস্থানের 


প্রধান পাথেয়। 


সাফঢলণব পরিচয় 


বন্ভজ্রি ও সঙ £-+আঙ্গজ্ছাতিক তহবিল ও 
ব্যাঙ্কে ভারতের স্থান। কাগ্জ শিল্পে শ্রমিকের অবন্থ।। 


আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংসদের তৈঠক। ৬. পৃঃ ৪* 
0সালাকাত্ £-দাংবাদিক কাহাকে বলে? 
পৃঃ ৪২ 
পর্তিকা-জগন্ছ ৪৪ 
সমালোচনা ৪৫ 
গ্রস্থপঞ্জী ৪৬ 
প্রব্গ 2 


বৃটেনের বর্ভমান আধিক অবস্থা 
অরুণেন্দু দত্ত মজুমদার 


১৯৪৫ সালের নৃতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্দুস্থান কো্অপারেটিভ 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি. লিমিটেড 


হেড অফিস :-_হিল্দুস্থান বিল্ভিংসং_কলিকাতা 








হী জজ ও চা রহ জা ওত ont চউে। 





৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে প্রযোগেশচন্্র সরখেল কক মুদ্রিত ও প্রকাশ্তি। 








আবণ--১৩০৫ ৩ 


মহমশ্যি সহমান উত্বরে। নাম ভূম্যাম্‌। 
মভীদাডশ্মি বিশ্বাদাড়াশামাশাং বিসালহি ॥ 


অপস্ববেদ ১২।১।৫৪ 
পঞ্ঞসের মুনি আমি, শ্রেষ্ঠতম" নামে আমায় জানে যবে পরাতে ; 
জেত! সাগি বিখজদ্রী,_জন্স আমার দিকে দিকে বিজ্ধয়-কেতন উডাতে। 
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বাংলার সম্পদ্‌ 


ংলায় আলু উৎপাদন 


বাদল! সরকারের খান্তবুদ্ধির পরিকল্পনাহুধায়ী আলুর 
ব্যাপারে বাঙ্গলা প্রদেশকে আন্মনিরশীল করিবাব জনত 
এক ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে । 

যুদ্ধের পূর্বে ক্রদ্ধদেশ, আসাম, মাত্রার, বিহার, 
পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ হইতে আলু আমদানি করিহ৷ 
বাঙ্গলার আলুর ঘাটতি পূরণ কর! হইত। প্রতি বৎসর 
জুন হইতে নবেশ্বর মাসের মধ্যে এই প্রদেশে শর্য,.* *** 
মণ আলু আমদানি হইত। বর্তমানেও অনেক পরিমাণ 
আলু মাদ্রাজ, আসাম ও পাঞগ্ডাব হইতে পাওয়া যাইতেছে । 
ফেব্রুারী হইতে জুন পর্যান্ত পাচ মাস দেশী আলু পাওয়া 
যায়। 

আলুর উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্ত প্রথমতঃ প্রচুর পরিমাণে 
উৎকৃষ্ট বীঁদ উৎপন্ন কর! হইবে । বাঞ্লার রুষি বিভাগের 
ডিরেক্টর দাচ্জিলিং হইতে ৮ মাইল দূরবর্তী রঙ্গবুল নামক 
স্থানের চতুণ্পার্বস্থ পার্বত্য অঞ্চলের ১** একর জমিতে 
আলুর বীন্ধ চাষের বাবস্থা করিয়াছেন । আশা কর! 
যায় যে, প্রথম বৎসর ৬ হাজার মণ উন্নত ধরণের বীজ 
উৎপন্ন করা যাইবে এবং পর বৎসর উহা বুদ্ধি পাইয়া ৭* 
হাজার মণ দাড়াইবে। এই বীজগুলি শীতল সংরক্ষণা- 
গারে রক্ষিত হইয়া রেজিদ্রীত চাষীদের মধ্যে বিতরিত 
হইবে। বাঙ্গলার বীজের চাহিদা সন্তোষজনক না হওয়। 
পধ্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিবে । ফলে, বাঙ্গল! প্রদেশকে 
আলুর জন্ঠ পরমৃখাপেক্ষী থাকিতে হইবে ন)। 


তৈল, মাছ ও তরিতরকারি দুষ্প্রাপ্য 
সরিষার তলের অভাবে ঢাকাবাসীরা..অত্যন্ত ক 
পাইতেছে। প্রাপ্ত মাসাবধি সরিষার তৈল ছুপ্রাপ্য 
হইয়াছে । চোরাবাজ্জারে ২২ টাকা মের দরে ভেজাল 
তৈল বিক্ৰয় হইতেছে 4 মার্ছ ও তরিতরক্কারির অত্যন্ত 
অভাব। যুদ্ধকালীন মূলা অপেক্ষাও এখনকার মূল্য 
অধিক। রর 


বেরিবেরীর প্রাদুর্ভাব 
ঢাকা নগরীতে সরিষার তৈলের ভীষণ অভাব দেখা 
যাইতেছে ॥ গত জুলাই মালে ঢাকা পিটি রিলিফ কমিটি 
জন প্রতি মাত্র (রেড ছটাক তৈল সরবরাহ করিয়াছে । 
চোরাবাঙ্গারে ভেজাল তৈল, অলপ _পূরিমাণে পাওয়া যায়, 
প্রতি সের ছুই ট্রাক! প্রা দুই মাস হল সহরের 
রেশন দোকান হইতে বালু ও পাথর মিশ্রিত দুর্গস্ধময় 
চাউল সরবরাহ করা হইজেছে-। এ চাউল এবং ভেজাল 
তৈল খাইবার ফলে লহরে বেরিবেরী রোগ দেখা 
দিছে । 4 
মাছ, এবং ' শাক্সজীরও বিশেষ অভাব দেখা 
যাইতেছে। যুদ্ধের সময়ে যে দাম ছিল এখন এসব 
জিনিবের দাঁম তাহার তুলনায় অধিক | 
মাতুদ্বাইল গ্রামে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে । এবং 
সলা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে জনসাধারণ অনাহারে 
বা অগ্ঠাশনে দিন কাটাইতেছে । দুঃস্থ জন্লাধারণের 
ঈাহাযোর' জন্তু সাতৃয়াইল গ্রামে জনকল্যাণ সমিতি নামে 
একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে । 


বিদেশী গম আমদানি 

জানা গিগ্রাছে যে,”সম্প্রতি কানাডা ও অষ্্রেলিঘ। 
হইতে কলিকাতা বন্দরে ১৪ হাজার ৫৬৩ টন গম আমদানি 
হইয়াছে । ভারত গভর্ণমেন্ট এই গম হইতে বাংলার অন্ত 
৮. হাজার ৬১৮ টন, বিহারের আন্ত ৪ হাজার টন ও 
আনামের আন্ত ১ হাজার ৫** টন বরাদ্দ করিয়াছেন। 
বাকীট। কেন্দ্রীয় পরকারের ভাণ্ডারে জমা থাকিবে, দরকার 
বোধে খরচ করা হইবে। 

ইহার পূর্বে গত ১*ই জুলাই তারিখে অষ্ট্েলিঘ। 
হইতে যে 9 হাজার ৯৯ টন গম আমদানি হইয়াছিল 
তন্মধ্যে বাংলাকে ৩ হাজার টন, বিহারকে 9৪** টন, 
'আলামকে ৫** টন, উড়িস্তাকে ১** টন এবং প্রাচ্যের 
দেশীয় রাজাগুলিকে ৯৯ টন দেওয়া হইয়াছে। 


আথিক ভারত 


ম্তাশম্যাল সেভিংস্‌ তহবিল 


মুদ্রান্টীতি ক্ষাইবার উদ্দেশ্যে সরকারী ঝণগ্রহণ 
তহবিলে, পোষ্ট অফিসের সেভিংস্‌ ব্যান্কে ও অন্তান্ 
সিকিউরিটিতে টাকা জমাইবার জন্ত- ভারত গডর্বমেন্ট 
বুটিশ-শাসিত ভারতের ও দেশী রাজ্যের জনসাধারণকে 
উৎসাহিত করিঘ্াছিলেন 7 এইভারে কোন্‌ এলাকার 
কত টাকা জমানো যাইতে পারে তাহা মোটামুটি ভাবে 
আন্দাঞ্জ করিম) লওয়া হৃইযাছিল। আসামে ও বাংলার 
১৯৪৫-৪৬ সনে বথান্তমে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা এবং 
২৮ কোটি টাকা জমিৰে আশা করা গিয়াছিল। কিন্তু ও 
সময়ে বাস্তবিকপক্ষে' জমিয়াছে যথাক্রমে১ কোটি > লক্ষ 
৬৭ হাজার টাক! এবং ২৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫2 হাজার 
টাকা। সমস্ত ভারতে ২৪3 কোটি ২৪ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাক! জমিবে আশা করা গিদ্বাছিল, কিন্তু জমিপ়াছে 
২৫৬ কোটি ১* লক্ষ ৭হাছ্গার টাকা । 

বোম্বাই, কুর্গ, বাঙ্গালোর, রাজকোট প্রভৃতি স্থানে 
লোকে আশাতীতভাবে "জাতীয় সব তহবিলে” টা 
জমা করিয়াছে। 

অবিলম্বে মৃত্রান্ফীতে একেবারে কষাইযা দেওহা 
সম্ভব হইবে না। সেজস্ত এইভাবে লোকের উদ্ৃত টাকা 
জমাইয়া রাখার চেষ্টা চালাইবী যাইতে হইবে । তি 
মাসে মাথাপিছু সাড়ে তিন মানা “স্তাশন্থাল সেতিংস্‌ 
লার্টিফিকেটে” জমা রাখার যে পরিকল্পনা কর! হৃইয়াছে 
তাহাও চালাইয়া যাইতে হুইবে । 


নয়া যৌথ-প্রতিষ্ঠানসমূহ 


১৯৪৩ লনের মে মাস হইতে ১৯৪৫ সনের সেপ্টেম্বর 
মাস পর্য্যন্ত সময়ের মধ্ো দীর্ঘমেয়াদী ২৪৯টি যৌথ- 
প্রতিষ্ঠানের »৬ কোটি টাকার মূলধনের আবেদনের মধেো 
২১৬টি শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানকে ৮২ কোটি টাকার এবং 


৩১টি শ্রমশিল্প বহিভূতি প্রতিষ্ঠানকে ১২ কোটি টাকার 
মূলধন মঞ্জুর করা হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেন্টের মূলধন- 
নিযস্্রণ-কর্তা নিপ্ললিখিতভাবে মূলধন মঞ্জুর করিয়াছেন 
বলিৎ) জানা ছে: 


শ্রমশিল্প প্রতিঠ/ন 

আবেদনপত্র মূলধন মঞ্জুব 
স্থতা ও বস্তু তৈঘারী ৬৮ ২৩ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা 
পাট শিল্প ৫ ১ ০ ৮৫ 
পশম * ৪ ১ ২৫-০," 
রেশম :,, [J | ৩৬ 
মোটরগাড়ী তৈয়ার ২ 
রসায়ন শিল্প ৯ 
লাবানাদি তৈয়ার ৬ 
উত্তিজ ত্বত ১৩ 
সিষেন্ট তৈয়ারী ৬ 
চিনি তৈঘারী 
খনিজ এবং খনিজ প্রন্তর 
উত্তোলন শিল্প 
ইনঞ্জিনিঘারিং 
বিহু/ৎ উৎপাদন 
কাগন্জ তৈয়ার 
ফিল্‌ম্‌ উৎপাদন 

শ্রমশিল্প বহিভূ'ত প্রতিষ্ঠান 

নৌকা, টীমার আদি আবেদন মূলধন মঞ্জুর 
চালান ৮ ৭ কোটি ৩৯ লক্ষ টাক! 
গৃহাদি নিৰ্ব্বাণ ৬ ৫৫ 
বিমান চালান ৪ ৯৮ 
রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদি ৮৪ 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


অষ্টীয়ায় জান্মাণ সম্পত্তি 


ভিষেনা হইতে “রেনলভস্--নিউজের* প্রতিনিধি 
সংবাদ দিতেছেন যে, করুশিয়াই বর্তমানে অষ্্রিয়ায় সর্ববা- 
পেক্ষা বিত্তশালী বৈদেশিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। 
অস্রিরার দানিউব ট্টীয়শিপ কোম্পানীর অর্ছেক মালিকানা 
রুণীয় এবং অঞ্ডেক অক্টিয়ান গভর্ণমেপ্টের হাতে যাইবে। 
অক্টিয়ার পূর্বাঞ্চলের সমস্ত জাম্দাগ সম্পত্তি এখন রুশ্রিগার 
দধলে যাইবে বলিয়া সেখানকার রুশকর্তৃপক্ষ সম্প্রতি 
ঘোষণা করিয়াছেন | যে সকল সম্পত্তি জাশ্মা৭ অধিকারে 
থাকিলেও তার মালিকানা ছিল অগ্টিয্ানদের, সে সব সম্বন্ধে 
রুশ কর্তৃপক্ষকে জানাইবার জন্তু অপর একটি আদেশও 
তাহার! ভারি করিয়াছেন । 


ভ্রাপ-ভারত বাণিজ্য-সম্পর্ক 


জাপানের বর্তমান দখলী বর্তৃপক্ষ ও মাকিণ যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সহঘোগিত্াম্ব ভারত গভর্ণমেন্ট জাপানের সহিত 
ভারতের বাণিজা-সন্বদ্ধ পুনঃস্থাপনের কথা বিবেচনা 
করিতেছেন ঝলিরা জান! গিছাছে । তাহার) ভারতীয় 
তুলার বিনিময়ে জাপান হইতে কল-কারখানার যন্ত্রপাতি, 
বয়নশিল্পের কলকক্তা, রেশম ও অন্তান্ত দৈনন্দিন প্রয়োঞ্নীয় 
দ্রবা আমদানির চেষ্টা করিবেন, এক্কপ অনুমান কর! ঘায়। 

জাপানের সহিত ব্যক্তিগতভাবে বাবলা চালাইবার 
স্থবিধা দানের জন্ত যদিও ভারত গভর্ণমেপ্ট খুব আগ্রহ্থা- 
হিত আছেন, তথাপি, জাপানের বর্ত্তমান অনিশ্চিত 
অবদ্থার কথ! বিবেচনা করিলে, সম্প্রতি কিছুদিন পরধান্ত 
কেবল গভর্ণমেপ্টের পক্ষেই বাপিজা চালানো সম্ভব হইবে । 
বাক্তিগত বাধলা-বাণিজোর ব্যবস্থা ভবিস্ততে হইতে 
পারিবে, আশা করা যার়। 

ভারতীয় শরণার্ধাদের এখনই জাপানে ফিরিয়া যাওয়া 
জাপানের বর্তমান দখলী কর্তৃপক্ষের সম্ভবত অভিপ্রেত নয়। 
তথাপি ভারত গভর্ণমেটে একদল প্রতিনিধি-স্থানীয় 
ভারতীয় ব্যবসায়ীকে তাহাদের সম্পত্তির তদারক করিবার 


জন্তু জাপানে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন বলি॥ জানা 
গিয়াছে। জাপানে ভারতীয়দের সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ 
সংক্রান্ত দাবী ভারত গভর্ণমেন্টের কলিকাতান্থ বাণিজ্িক 
সংবাদ সরবরাহ বিভাগের ভিরেক্টারের নিকট রেজি 
করা হইডেছে। আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত অমুসারেই এই 
সকল দাবী-দাওয়ার মীমাংসা কর! হইবে। 


মাবিণ মুলুকে ফল-উৎপাদন 


১৯৪৫-৪৬ সনে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৭-৭ মিলিয়ন টন 
কমল! লেবু উৎপন্ন হইয়াছে । ফৃক্তরাষ্টে এত বেশী 
কমলা লেবু আর কোন বদর ফলে নাই। এই সনে 
আঙ্গুরও সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হইয়াছে । মোট উৎপাদনের 
পরিমাণ ৬০৩ মিলন বাক্স। তবে আপেলের উৎপাদন 
পূর্ব বৎসরের তুলনায় মাত্র অর্ধেক গাড়াইবে । বিদেশে 
রপ্তানির মধ্যে কমলা লেবু বিশেঘ উল্লেখযোগা । 

মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে নানাঞ্জাতীয় ফল প্রচ্রপরিমাণে 
জন্মিলেও বিদেশ হইতে এখানে অনেক ফল আমদানি 
কর! হয়। আমদানি করা বিদেশ ফলের মধ্যে কগা ও 
আনারসের স্থান সকলের উপরে । 


যুক্তরাষ্ট্রে তামাক উৎপাদন ও তামাক-শিল্প 


১৯৪৫ সনে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৩৩৫ বিলিয়ন 
নিগারেট অর্থাৎ ১৯৪৪ সনের তুলনায় ১৫ বিলিন কম 
উৎপন্ন হইয়াছে । এর মধ্যে ১* বিলিন সিগারেট 
বিদেশে রপ্তানি কর! হইয়াছে । এই সনে তামাক 
উৎপাদকদের পকেটে ৯০** মিলিয়ন ভলারের সংস্থান 
হইয়াছে । ১৯৪৪ সনে ইহার! পাইয়াছিল ৮১৬ মিলিয়ন 
ভলার। ১৯৪৫ সনে তামাক উত্পাদনের পরিমাণ 
২,*৪৪৯৮ মিলিয়ন পাউণ্ড। এত বেশী তামাক আর 
কখনও উৎপন্ন হয় নাই। বিদেশে মাফিণ তামাকের 
চাহি! দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। 


ব্যক্তি 


ধানকল শ্রমিকদের অবস্থা 


ভারতের শিল্পশ্রমিকদের অবস্থা অনুসন্ধান সম্পর্কে 
নিযুক্ত পিছে কমিটি ধানকল শ্রমিকদের সম্বস্ধে তাহাদের 
বিবরণী কেন্দ্রীয্ন দপ্তরে দাখিল করিয়াছেন বলিয়। জানা 
গিল্নাছে। বিবরণীতে বল! হইয়াছে যে, সহরের লোকের 
চাহিদা ও আধুনিক রুচির জন্তই ভারতে খানভানা-কল 
প্রসার লাভ করিয়াছে । ১৯৪৩ সনে বুটিশভারতে 
১ হাঙ্জার ৬৩৪ টি ধানকল ছিল এবং সেগুলিতে ৫১ হাগার 
৩৮৫ জন শ্রমিক কাজ করিত। খান বরাদ্ধ ও খাচ্চদ্রবোর 
চলাচল নিয়স্ণ এবং কয়লা, চটের থলিয় ও যন্ত্রপাতির 
অভাব হেতু বেশীর ভাগ কল বার মাস চলে নাই। 
ফলে বহু শ্রমিক বেকার হইয়া দুরবস্থায় পড়িয়াছে। 

ভারতে ধানকল অনেক, কিস্ক সেগুলি নালা জাগার 
ছড়ানো । ভারতের মোট চাউলকলের প্রা অঞ্চেকই 
মাদ্রাসে। সেখানে ৮৩২ টা ধানকল আছে এবং 
সেগুলিতে প্রতাহ গড়পড়তা ২৪ হাজার ৬৯০ জন শ্রমিক 
কাজ করে। মাদ্রাজের পরই বাংলার স্থান । মধ্যপ্রদেশ, 
যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বোশ্বাইতেও 
কিছু কিছু ধানকল আছে। 

সমত ধানকলই বৎসরে বার মাস চলে না। থে 
সমহট। ধানভানা বন্ধ থাকে সে লমঘটাতে অনেক কলে 
চীন! বাদাম ভাঙ্গ! হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িয্যার 
লোক লিদ্ধ চাউল বেশী পছন্দ করে। কিন্তু ভারতের 
কোনও কলেই সিদ্ধ ধান গরম বাশের লাহাযো শুকানোর 
ব্যবস্থা নাই, সব ধানই রোদে শুকানে। হ্য়; কাছেই 
বর্ধাকালে এই সব প্রদেশের কলগুলি গ্রারই বন্ধ থাকে 

অধিকাংশ ধানকল হয় ইঙ্ডারা ব্যবস্থায় চলে, না 
হত ভাড়ায় থাটানো হয়। তাহাতে ঘন ঘন পরিচালক 
পরিবর্তন হয়, ফলে শ্রমিকের অন্থবিধা হয় বেশ। 
তাহাদের বেতন, চাকুরী বা কোন প্রকার অধিকারের 
কোনই স্থায়িত্ব থাকে না। 

সাধারণতঃ ধান কলে ছুই শ্রেণীর শ্রমিক কাজ করে। 


ও সঙ্ঘ 


প্রথম।-ইভিন চালক, দ্বিতীয় সাধারণ শ্রমিক । ধান- 
চাউল বহন করা, গাড়ী ভত্তি করা, গাড়ী হইতে নামান। 
ধান সিদ্ধ করা, শুকানে! ইত্যাদি কাজ লাধারণ শ্রমিকেরাই 
করে। নাদ্রান্জে শতকরা ৬৪৫ জন শ্রমিক পুরুষ ও ৩৩৭ 
জন শ্রমিক স্বীলোক । এ অনুপাতে বাংলামু স্ত্রী শ্রমিকের 
সংখ্য! কিছু বেশী । অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদিগকে ধানকলে 
নিছোগের নিয়ম নাই । কিন্ত বাংলা ও বিহারে প্রায়ই 
এই আইন মালিয়া চল! হয় না। 


চাউলের দামের উঠা-নামার সঙ্গে শ্রমিকদের বেতনের 
কোন সম্ষ্ধ নাই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব! শ্রমিক সঙ্গের 
হস্তক্ষেপের ফলেই তাহাদের বেতন বাড়ে । মাত্রাজে 
এই যুদ্ধের সময়ে অনেক শ্রমিকের বেতন শতকরা ৩* চাগ 
পর্য্যন্ত বাড়ানো হইয়াছে । বিহারে এঞ্িন চালকদের 
বেতন শতকরা ৫* ভাগ ও সাময়িক শ্রমিকদের বেতন ৩ 
গুণ পধ্যস্ত বাড়ানে। হইয়াছে । কোন কোন চাউল কলে 
শ্রমিকদিগকে লাডেব অংশ মহার্থ ভ1তারুপে দেওয়ার 
বাবস্থা আছে। 

শ্রমিকেরা মাঝে মাঝে অদ্যান্ত কান্ডে চলিয়া যায়, 
আবার অনেক সময় মিল বন্ধ থাকার শ্রমিকের] বেকার হয় । 
এই সব কারণে অনেক সময় মিলে শ্রমিকের অভাবও ঘটে । 


ধানকল একটা কিছু বড় ব্যাপার নয়। তবে এগুলি 
দেশের বিভিন্ন অংশে স্বাপিত। কাজেই এক প্রান্ত হইতে 
অন্য প্রান্ত প্ধাস্ত ধানকল তদারক কর! সব সময়ে সম্ভব 
হয় না। শ্রযিকসম্পকিত আইন কাম্থন কোথাও প্রায়ই 
যানিয়া চল! হয় না। কলগুলিতে স্বাস্থারক্ষা সম্পকিত 
ব্যবস্থা ভাল নয়। মিলের যন্ত্রপাতি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া 
রাখা, মিলের উঠান চুণের জল দিয়া ধূইয়। ফেলা 
ইত্যাদি যে সব নিয়ম আইনতঃ মানিয়। চলিতে হ্য় তাহার 
কিছুই কর! হহু না। তাহা ছাড়। শ্রমিকদের কাজের 
কোনও নিদ্দিষ্ট সময় নাই । তাহাদিগকে সাধ্াহিক ছুটি 
দেওয়। হ্য় না, নিদ্দিষ্ট সময়ের বেশী কাজ করিলে 
অতিরিক্ত বেতনও দেওয়া হয় না। বেতনাদি সম্পকিত 


৫৬ আধিক উন্নতি 


আইন, প্রস্থতি-শ্রমিকদের সম্পকিত আইন, শ্রমিকদের 
ক্ষতিপূরণসম্পকিত আইন এ সবের কোনটাই কোথাও 
মানিয়। চলা হয় লা। এই সব কারণে অধিকসংখ্যক 
তদারক কণ্মভারী নিয়োগ একান্ত প্রদ্ধোজনীয়। 

মাদ্রাজ ছাড়া আর কোথা ধানকল শ্রমিকদের 
সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান নাই। অধিকাংশ মিল মালিক 
শ্রমিকদের জন্তু বিনা ভাড়ায় ঘরবাড়ীর ব্যবস্থা করিগা 
দিচাছেন। বাংলাদেশে ছাড়া আর কোথাও শ্রমিকদের 


[২১শ বধ__গর্থ সংখ্যা 
পানীয় জলের ভাল বাবস্থা নাই। শ্রমিকদের উপযোগী 
খাস্তদ্রব্য পাওয়ার জন্য কোথাও হোটেল বা দোকানের 
বন্দোবস্ত নাই। তাহাদের জন্ত কোথাও বিশ্রামস্থান 
করা হয় নাই। এমন কি নারী শ্রমিকের! তাহাদের 
শিশুগলিকে যেখানে শোয়াইয়া রাখিয়| কাজ্জ করিতে 
যাইবে,_এমন একটু পৃথক স্থানেরও বদ্দোবন্ত নাই। 
শ্রমিকদের চিকিৎসারও বাবস্থা নাই। তাহাদের 
অধিকাংশই ম্যালেরিয়াগ্রণ্ড ও খণগ্রণ্ড। 


মোলাকাৎ 
সংবাদ কেনা-বেচার স্বদেশী বাবসা! 


(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের” যহিত সুবোধকৃষ্ণ 

ঘোষালের কথোপকথন ) 

প্র:--সংবাদ কেনা-বেচার ব্যবসা এদেশে কেহ কবে 

কি? 

উঃ-_বিধুভূষণ সেনগুপ্ত সংবাদ কেনা বেচার বাবসার 
বাঙ্গাপী জাতের অন্ততম প্রবর্তক । 

প্রঃ এই ব্যবসায় আর কোনে! বাঙালী আছে? 

উঃ--স্বদেশ যুগে আমাদের মৃরুব্বি-বন্কু কেশব রায় 
ছিলেন সংবাদ কেনা-বেচার ব্যবসার নামজাদা 
বাঙালী । তার সহযোগী ছিলেন উষ! সেন। কেশব 
মারা গেভেন। উষা আঙজ্জও পেশায় বাহাল আছেন। 
তারা দুজনেই বিলাতী কোম্পানির চাকুরে কা 
সহযোগী । “আাসোলিয়েটেড প্রেস” হচ্ছে তাদের 
কোম্পানি । তখনকার দিনে স্বদেশী সংবাদ- 

--কোম্পানি ছিল না। ১৯১৪ পরাস্ত দেখিনি । 

১৯২৫ মনের শেষে দেশে ফিরে এসেও প্রথম-প্রথম 
বাঙালী সংবাদ-কোম্পানি দেখেছি বলে মনে 
পড়ছে না । বোধ হয় বিধু সেনগুপ্তই “ইউনাইটেড 
প্রেম” খাড়া করে প্রথম বাঙালী সংবাদ-কোম্পানির 
জম্মদাতা হন। ১৯৩৪ সনে,-এই কোম্পানি 
কায়েম হয়েছে । বছর কয়েক ধরে লগ্ডনেও 
কোম্পানির কম্ঘকেন্দ্র হয়েছে। 


£-সংবাদ কেনা-বেচার কারবারট1 কি? 

£-সংবাধ-কোম্পানির কারবার হচ্ছে কারখানার, 
দালাল-পাড়ায়, স্থধী-সংসদে, রাষ্ট্রিক সভায়, পাল 
মেণ্ট-ভবনে, সার্বজনিক মঞ্জলিসে, বিদেশী- 
কনসালের আফিসে, ইস্কুল-কলেজে আর. এই ধরণের 
অস্টান্ত কণ্মকেন্ছে আড়কাঠি পাঠানো । আড- 
কাঠিরা লোকঙনের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ 
করে। এই খবরগুলা রোজ-রোজ তারে অথবা 
টেলিফোনে বা ডাকযোগে বিভিন্ন কেন্দ্রের সংবাদ- 
পত্রে পাঠানো হচ্ছ । সংবাদপত্রের মালিক-পরি- 
চালকের! ফি বছর নিদ্দিষ্ট দক্ষিণা বা দাম দিয়ে 
সংবাদ কোম্পানির কাছ থেকে খবরগুল। কিনে 
নেয়। বুঝতে হবে যে, সংবাদপত্রের রসদ জুটে 
সংবাদ-কোম্পানির মারফত, আর সংবাদ-কোম্পানির 
রুধির বা খোরপোষ জুটে সংবাদপত্রের মজ্জিতে। 
এরি নাম কেনা-বেচা। 

£_সংবাদ-কোম্পানির ব্যবসা চালান কঠিন কি? 

£- দম্তরমত কঠিন। অন্তান্ত বাবসা যত কঠিন এই 
বাৰ্সাও তত কঠিন। টাকা লাগে অনেক । নান! 
শহরে-পল্লীতে আড়কাঠি রাখা জরুরি হয়। 
আড়কাঠিগুলা বিশ্বামযোগ্য আর ভদ্রলোকের 
পাতে দেবার উপঘৃক্ত হওয়া চাই। ফেলে 


শ্রাবণ--১৩৪৩ ] 
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আড়কাঠি সকল প্রকার আফ্ছিসে বা কণ্থকেন্দ্ে 
পান্ত পায় না। সন্তোষজনক বেতনে আড়কাহি 
পূষতে বেশ-কিছু টাকা আবশ্যক হয়। সংবাদ. 
কোম্পানি চালানে। পহসার খেলা । "ইউনাইটেড 
প্রেস” চালিয়ে বিধু নৃতন দিকে বাঙালী জাতের 
হাত-পা দেখাতে পেরেছেন। এই কোম্পানির 
পেছনে আরও কিছু পুঁশিপাটা থাকলে ব/বসাটা 
নয়া বাঙলার ইজ্জদ রক্ষা করতে পারে। অগ্তান্ 
শিল্প-বাণিজ্যের মতন এই কারবারেও পরুসা ওহাল। 


বাঙালীর নজর ফেল। উচিত। বিধু সাংবাদিক 
মাত্র নন, কারবারীও বটে। 
£-ইউনাইটেড প্রেস” সম্বন্ধে আর-কোন বিশেষত্ব 

আছে? 

উঃ বর্তমানে এইটাই বোধহদু গোটা ভারতের একমাত্র 
ভারতীয় দংবাদ-কোম্পানি। বাঙালীর বাচ্চা এই 
কাএবারের জন্মদাতা ও কথ্মকর্ভা। বাডতির পথে 
বাঙালীর আর এক দৃষ্টান্ত । বিধু বাঙালী-জাতের 
অন্তুতম কশ্মবীর । 


পাত্রকা-স্গৎ 


“ইন্টারম্তাশ নাল আযাফেয়াস” 
(বর! এপ্রিল, ১৯৪৫ ) 


“দি রয়াল ইন্গিটিউট অব্‌ ইণ্টারস্তাশনাল আ]াফেয্া্স 
বর্কৃক প্রকাশিত এই ত্রৈমাসক পত্রিকা সমালোচনার 
জন্তু আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এফ, পি, ওল্ঠালটার্স 
কর্তৃক লিখিত প্রথম প্রবন্ধটী বিশেষরূপে উল্লেখযোগ। । 
লেখক ডুম্বাটন ওকস ও অধুনালুপ্ত ভাতিলজ্ঘের মধ 
তুলনামূলক আলোচন! করেছেন । 

ডূগ্বার্টন ওক্‌সে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনি. ন 
ও চীনের গ্রতিনিখিগণ সম্মিলিত জাতিপুৱের সনদের ভন 
কতকগুস৷ প্রস্তাব স্থির করেন। অনেকের মতে, 
প্রস্তাবিত ছাতিপুক্রের সনদ জাতিসজ্ঞের নি্মমাবলীর মত 
তত আইন-ঘেল! নয়। কিন্ত এই পার্থকাই তেমন-কিছু 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। 


দ্বিতীয়তঃ ডুদ্বাটন ওকসের পরিকল্পনাট। এখনও পরীক্ষা 
মূলক এবং কেবলমাত্র মতবাদেই সীমাবদ্ধ) পক্ষান্তরে 
জাতিসঙ্ঘ একদিন ছিল জীবন্ত প্রতিষ্ঠান; এবং হহার 
নিষ্বমাবলী জাতিসজ্ঘের কার্ধাকলাপ নিয়স্রণে যোতাচে 
ছিল। কাজেই এ'সম্বন্ধে ডুদ্বাটন ওকৃসের পরিকল্পনার 
সাথে জাতিসঙ্ের তুলনা কর! চলে ন! । 

তৃতীয়ত, পরিকল্পনাট। এখনও ছায় ও কায়া দুই দিক্‌ 


দিহা অমশ্পূর্ণ । যুল লমন্তাগুলির মধ্যে কোন বড় শক্তির 
ভেটে। নাকচ করার ক্ষমত। সংক্রান্ত সমস্তাটার এখনও 


কোন সমাধান করা, সম্ভব হয় নাই । মোটের উপর 
ডূষ্বার্টন ওকসের পরিকল্পনাটাকে জাতিসফ্মের অভিজ্ঞতা ও 
কাধ-কলাপের আপোকেই যাচাই করিধ! দেখ! হইবে । 

নয়া বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের ডবিস্তৎ কাধাকলাপ তিনটী 
শ্ৰেণীতে বিভক্ত হইবে; যথা :-_ 

(১) বিপজ্জনক বিরোধগুলার নি'পত্তি, যুদ্ধ প্রতিরোধ 
এবং প্রয়োজন হইলে বল প্রয়োগ দ্বার! শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা । 

(২) বিশ্ব হান্তঞ্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাধারণ কাধা- 
কলাপ ও দাদিত্ব সম্পাদন; 

(৩) আস্তজ্ঞাতিক শ্রমিক দুর সহ আধিক, 
সামাজিক, মানব সেবা-মুলিক ইতাদি বিভিন্ন আন্তঙ্ছাতিক 
প্রতিষ্ঠানের সমন্বহনাধন । 

শ্রেণী তিনটীর কারধাকারিতার উপরেই না বিশ্ব 
প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে । শাহ্ধিরক্ষার 
দায়িত্ব সবচেয়ে বড় হইলেও শেষ দুইটীর গুরুত্ব অত্যন্ত 
বেখী। মোটের উপর শ্রেণী তিন্টী একস্থত্রে অবিচ্ছেন্ত 
ভাবেই গ্রথিত রহিয়াছে । 

নয়া প্রতিষ্ঠান সাধারণ পরিষদ ও স্বপ্তি পরিষদ, এই 
ছুহ অংশে বিভক্ত থাকিবে । তাছাড়া! কযেকটী বিশেষজ্ঞ 
মণ্ডলীও ইহার সহিত জড়ীতৃত থাকিবে । হ্থত্তি পরিষদের 


হাতে ভবিষ্যতে পৃথিবীর শান্তি রক্ষার দায়িত্ব অপিত 
খাকিবে। 


সমালোচনা! 


“্ছাৰশ্বাণি, রাশিয়া আগু, দি ফিউচার”; জেডি 
ম্যাককাডি, এম-ডি, এদ-সি-ডি, কেমৃব্রিঞ্জ বিশ্ববিদ্ভালছের 
মনোব্যাধি-বিচ্জানের লেকৃচারার ; নিউইয়র্ক, টরোণ্টা, 
বোম্বাই ; ম্যাকৃমিলান ; ১৯৪৪ 7 ১৪৯ পৃঃ; ৩ শিং ৬ পেঃ। 

মনোবাধি-বিজ্ঞান একেবারে টাটকা নতুন বিজ্ঞান । 
গ্রন্থকার এই নতুন বিজ্ঞানের. দিক্‌ থেকে আহ্তজ্জাতিক 
রাজ্জনীতি সম্পর্কে অনেক নতুন কথা শুনাইধাছেন। 
গ্রন্থকার কিন্ত নাংলী ভ্াশ্নাণি ও সোডিয়েট র্ুশিয়া এবং 
ছুই দেশের পরম্পর-বিরোধী ভাবধারা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে গবেষণ। না চালাইয়া ইংরাজী-ভাঁষ!-ভাষী গবেষক 
ও রিপোর্টারদের বিবরণী হইতে মাল-মশল! সংগ্রহ করিয়া 
আার্শ্বাণি ও রুশিঘার এতিহাসিক পর্টভূমি ও ভবিষ্যৎ 
হাল-চাল সথস্ধে অভিমত প্রকাশ করিগ্বাছেন। ১৯৪৪ সদের 
গোড়ার দিকে বইখানা ঘখন রচিত ছয়, তখন বই- 
থানায় লিখিত জান্দাণি সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুল অনেকটা 
সত্য মনে হইলেও ১৯৪৪ সনের শেষের দিকে সিদ্ধান্ত গুল! 
সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। নাংসী নেতারা 
কি সতালত্যই আত্মহত্যার সংগ্রামে লিপ্ত হয়, না মিত্র- 
পক্ষকে রণক্লান্ত করিয়া সন্ধিচুক্তির জন্য চেষ্টা করে? 
গুপ্তমারণান্ত্রগুলা কি একেবারেই আজগুবি? 

সোভিয়েট ইউনিয়নের বেলা গ্রস্থকার অন্টান্ট সম- 
সাময়িক গ্রন্থকারের মত স্তালিন-উরট্স্কী বিরোধের খুব 
বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। গ্রন্থকার রুশ কমু- 
নিজ্মের মাথে তৎকর্তৃক বণিত মার্কস্বাদের সম্পর্কের 
পরবর্ী বাড়তি বা ক্রম-বিকাশ বর্ণন! করিতে গিয়া যথেষ্ট 
বীররসের অবতারণ! করিয়াছেন। রুশ গোড়ামি ও 


রুশ কমুঃনিজ্মের সমস্তরাল গতি লইয়াও যথেষ্ট বাড়াবাড়ি 
করা চলে। মোটের উপর, এই ধরণের চিন্তাধারার 
দোষ এই যে, নিতান্ত সহজভাবে যাহা বর্ণনা কর! চলে 
তাহার জটিল ভাষ! রচনা করা হইয়াছে । ১৯৩৯ মনের 
সীমান্তরেখার পরিবর্তে ১৯৪* সনের সীমান্ত রেখার জন্ত 
মোভিয়েটের যুক্তি বিবাদী-এলাকায় অবস্থানকারী কম্ানিষ্ট 
বিশ্বাসীদের অন্য দরদ-জাত নয় মোটেই । যুদ্ধোত্তর 
রুশিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে বলিয়া গ্রন্থকার যে অভিমত 


প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কিন্তু সত্য। অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রেও গ্রন্থকার যদি এই যুক্তি দেখাইতেন, তাহা হইলে 
বেশ ভাল হইভ॥ আংলো-হ্মাক্সন শক্তিবর্গ ও 
সোভিযেট ইউনিয়ন একই ধরণের গণতঙ্ত্রের অন্তত ক্তি- 
একথা ন! বলিয়া তাহার পক্ষে বল! উচিত ছিল যে, 
সোভিয়েট ইউনিয়নের সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য- 
গুলা আর এক ধরণের । এই সম উদ্দেশ্যের দিক্‌ হইতে 
সোভিেটের কাধা-কলাপণুগা বুঝিবারও স্থবিধ! হইবে। 

হালিউট টু ইণ্ডিয়া; জ্দে, জেড্‌, হোজ ডি-ডি। 
লণ্ডন; ষ্টুডেন্ট ক্রিশ্চিয়ান মুভমেন্ট প্রেস; টো ন্টা, 
ম্যাকৃমিলান ; ১২৭ পৃঃ; ৬ শিং । 

ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থা লইয়। সম্প্রতি 
যে-সমন্ত পুস্তক রচিত হইয়াছে, সেই সমঘ্ড পুস্তকের 
সহিত আলোচ্য গ্রস্থধানার পার্থক্য যেন চোখে পড়ে। 
কারণ গ্রন্থকার অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে গিদ্| যথেষ্ট 
আশাবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ হোজ্ের মতে, 
পরম্পরের মধ্যে আবার আন্থার ভাব ফিরিয়া আসিতে 
পারে এবং একে অপরের যান-মধ্যাদ] রক্ষার অন্ত চেষ্টান্বিত 
হইতে পারে। গ্রেটবুটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে আবার 
স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হইবে; কারণ দূর অতীত হইতে 
উভয়ের ভাগ্যস্থত্র একত্রে গ্রধিত হইয়া আসিভেছে। 

ডাঃ হোজ দীর্ঘ চল্লিদ বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান 
করিয়াছেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্য্যন্ত তিনি পর্যটন করিঘাছেন। ভারতের জননান্নক- 
দ্বিগকে তিনি ভালরুপেহ চিনেন। এবং অনেকের সহিত 
তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ছিল। গ্রেটবুটেনের প্রতিশ্রুতি 


সম্পর্কে ভারতবর্ধ যে কতবেশী আস্থা হারাইয়াছে, ফলে 
ভারতবাসীর মন যে তিজ্ত-বিরক্ত হইয়াছে তাহা তিনি 
স্ম্পষ্টভাবে ব্যক্ত. করিয়াছেন। বৃটেনের অধিবালীর। 
যে ভারতবাসীর মন বুঝিতে পারে নাই তাহাও তিনি 
প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা সত্বেও কম কথা বলিয়। 
বেশী কাজ করিলে ভারতবাসীর মনে আবার প্রীতির 
ভাব জাগ্রত হইতে পারে_-তিনি এইক্কপ মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


গ্রন্থপঞ্ভী 


১ উকনমিক দ্িওগ্রাফি অব. ক্যানাডা, এ ডব্লিউ 
কুরী; টরোন্টে৷; দি ম্যাকৃমিলান কোম্পানি অব. 
ক্যানাড। লিমিটেড? ১৯৪৫ % ৪৫৫ পৃঃ। 
ইকফনমিকস অব. পোঃ-ওয়ার ইণ্ডিয়া; 
বোম্বাই ; হিন্দ, কিতাবস ; ১৯৪৫3 


৩) ইন্টার-সাসুনাল কার্টেলস্‌; 
ইউনিডাসিটি অব নর্থ কাবঝোলিন। 
৫৫৫ পৃঃ ॥ 

৪) ইণ্টার-স্ঠাসলাল ট্রেড আগু, ডোষেইক 
এম্প্র্থমেণ্ট ; কেলঠিস বি হুভার; নিউয়র্ক ; লণ্ডন: 
মাক্গ্র-হিল্‌ বুক কোম্পানী , ১৯৪৫ 7 ১৭১ পৃঃ, ১৭৭ পুঃ 
১৭৫ ডলার। 


৫। পিস্‌, সিকিউরিটি আগু দি ইউনাইটেড, 


নেসনস্‌। হাান্দ ছে মর্গেন্থাউ সম্পাদিত; ইউনি- 
ভাসিটি অব. শিকাগো প্রেস; ১৯৪৬; ১৩৪ পৃঃ; 
১৫ ডলাব। 


“মানি; আরভিংফিশার ; তৃতীয় সংস্করণ । 
লিউ হাভেন ; দি সিটি প্রিন্টিং কোম্পানি; ১৯৪৫7 ২৫৭ 
পৃঃ; ১ ডলার । 

৭। প্রফিট-শেয়ারিং আগ টক্‌ ওনাবশিপ ফর 
ওয়েজ, আর্ণার্স আযাণ্ড, এক্ঙ্জিকিউটি ৩; ব্রাইস্‌ এম দুয়া 
ও ওঃাণ্টার জে, ফুলার ; নিউইয়র্ক ; ইণ্ডার্বাদাল্‌ রিলেসন্স 
কাউন্সেলার্স উন্কর্পোরেটেড_; ১৯৪৫; ১৪৩ পৃঃ; ১০২৫ 
ডলার । 

৮। ট্রেড্স্‌ ইন্‌ কালেক্‌টিভ, বাৰ্গেনিং; এস টি 
উইলিয়ামস ও হার্বা্ট হ্যফাক ; নিউইয়র্ক ; দি টোযেন্টি- 
দ্বেখ, সেক্চরী ফাণ্ড; ১৯৪৫; ১৫9 পৃঃ; ২ ডলার ৷ 

৯। 'দ্বি মার্কেট ফর হাউস্-হোল্ড আপ্রায়েন্দেস; 
পি ই পি (পোলিটিক্যাল্‌ স্যাণ্ড ইকনমিক প্রানিং); 
লণ্ডন অন্রফোর্ড ইউনিভাসিটি প্রেস ; ১৯৪৫ ; ৩৯৮ পৃঃ; 
১৮ শিং। 

১*। নিগ্রো লেবার_এ স্তাশ নাল প্রবলেম; রবার্ট 
সি উইভার; নিউইয়র্ক; হারকোট ; ব্রেস ম্যাণ্ড কোং, 
১৯৪৬7 ৩২৯ পৃঃ ৮৩ ডলার । 


৬! 


বুটেনের বর্তমান আথিক অবস্থ। 
অরুণেন্দু দব-মজুমদার, মবৃত্তিত গবেষক, বঙ্গীয় ধনবিস্তান পরিষং 
( পূর্ানবৃতি ॥ 


প্রথম তালিকা হইতে ইহাও লক্ষ্য কর! ধায় যে, ১৯৪: 
সনের মাঝামাঝি সময়ে সামরিক কারো প্রতাক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে ১ কোটী ৩ লক্ষ লোক নিযুক্ত ছিল। ১৯৪! 
লনের শেষে ছিল মাত্র ৫৭ লক্ষ লোক। অর্থাং প্রায় 
৪৬ লক্ষ লোক সমরবিভাগ এবং সামরিক সরঞ্জাম তৈয়ার 
ও সরবরাহের কাধ; হইতে ছাড়া পাইয়াছে। এই সময়ের 
মধো বে-লামরিক কার্ধো মাত্র ২৩* লক্ষ কম্মী বুদ্ধি 
পাইযাছে। ফলে এই আডাই বছরে মোট কর্মীর সংখ! 
২৩ লক্ষ হাম পাইযাছে। 


এবার যুদ্ধপূর্বব সময়ের তুলনায় ১৯৪৫ সনের শেষে 
সামরিক ও বে-সামরিক কাধো নিযুক্ত কম্মীর সংখ্যা কিন্তপ 
ছিল, সেটা দেখা যাক । ১৯৩৯ সনের মাবামাকি সৈন্তদলে 
নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার । ১৯৪৫ 
মনের শেষে দীড়ান্ব ৩» লক্ষ ।* ১৯৪৩ সনের মাঝা. 
মাঝি চিল প্রায় ৪৮ লক্ষ । দেখা যাইতেছে, সৈল্ত- 
বাহিনীতে ঘৃদ্ধারভে যত দ্রুতগতিতে লোক নেওয়া হইয়।- 
ছিল। যৃদ্ধান্ে তত দ্রুতগতিতে লোক ছাটাই হইতেছে 
না। এই নিদ্ধা রক্ষণশীল দল শ্রমিক দলকে খোট! দিতে 





* এই অনুচ্ছেদের ১৯৪৫ সনের শেখের সংখ্াগুলি আাহুদানিক । [ লেবার রিনার্চ, লগুন, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ ২৮ পৃষ্ঠা ) 


২ 


৬৩ আধিক উন্নতি 


[ ২১শ বধ-৪থ সংখ্যা 
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ছাড়ে নাই। বে-লামরিক দেশরক্ষা ও পুলিশের কাজে 
যুদ্ধের পূর্বে ছিল মার ৮* হাঙ্গার তলোক। ১৯৪৩ লনে 
দাড়ায় ৩ লক্ষ ২৩ হার । ১৯৪৫এর শেষে দাডাইজাচে 
১লক্ষ। সবচেছে দ্রুত লোক ছাটাই হুইরাছে সামরিক 
সরভাম তৈয়ার ও সরবরাহের কাঞ্জে। যুদ্ধের পূর্বে এ 
কাজে ১৩ লক্ষ লোক ছিল। ১৯৪৩ সনে ৫২ লক্ষে উঠিয়।- 
ছিল। আবার ১৯৪৪ সনের শেষে ১৪২ লক্ষে নামিছা 
পিঘাছে। এলব সত্বেও বে-সামরিক কাজে এখনও 
আশানুরূপ লোকবন্ধি হয় নাই । এমন কি যুদ্ধের পূর্বের যত 
লোক ছিল, ১৯৪৫ সনের শেষ অবধি তত লোকও 
বে-সামরিক কাজে কিরিযা আসে নাই । বিলাতে স্ব, 
সাধারণের বাবহাধ্য পণ্য দ্রব্যের এখনও কেন দারুণ অভাব 
রহিয়ান্ধে এবং ভারতী বণিক প্রতিনিধি দল কেন বিলাত 
হইতে যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে যাইক্সা নিরাশ হুইয়া 
ফিরিয়াছেন তাহার কারণ ইহা হইতেই স্পষ্ট বোঝা 
যাইবে। 

যুদ্ধের আগে অসামরিক কাজে মোট ১ কোটী ৬* লক্ষ 
লোক নিযুক্ত ছিল । ১৯৪৩ লনে কমিয়া ‘১ কোটী 
১৯ লক্ষ হয়, ১৯৪৫ সনের শেষে কিছু বাড়িয়া ১ কোটী 
৪২ লক্ষ হইয়াছে । বে-সামরিক শিল্প-ব্াযবসায়ে এখনও 
ুদ্ধপূর্ববং সময়ের অপেক্ষ! ২৫ লক্ষ কম লোক কান 
করিতেছে ।* ব্রিটেনের মাধিক সচ্ছল! ফিরিয়া আলিতে 
আরো কিছুকাল লাগিবে, বুঝাই যাইতেছে । শুধু যুদ্ধ- 
পূর্ব সময়ের সমান লোক নিযুক্ত হইলেই চলিবেনা, যুদ্ধের 
ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি পূরণের জন্য আরো অনেক বেশী লোক 
দীর্ঘ কাল কাজ করিলে তবেই পূর্বের সাচ্ছল্য ফিরিয়া 
আসিতে পারে । যুদ্ধ জয়ের আন্ত ব্রিটেনকে কি মূলা দিতে 
হইগ্ছাছে ও হইতেছে এখানে তাহার সামান্য ম্বাভাষ 
পাওয়া! গেল। 

১৯৪৫ সনের বিভিন্ন সময়ে কোন্‌ শিল্পে কত লোক 
কাজ করিতেছিল, উপরে উদ্ধৃত ভ্বিতীদু তালিকায় তাহাই 
দেখানো হটস্বাছে। ধাতুদ্রবা ও রসায়ন শিল্পসমূহে যুদ্ধপূর্বব 
সময়ের ৩* লক্ষ মজুরের স্থানে ১৯৪৫ সন্রে মাঝামাকি 
৪৩ লক্ষ ও এ বছরের সেপ্টেম্বর খাসে কয়িয়া ৩৯ লক্ষ 


হয়। এইসমঞ্ শিল্পের মধো আবার জাহাজ  তৈছার 
ও মেরামত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সর্ব্বাদিক বদ্ধ 
পরিলক্ষিত হয় । বলা বাহুলা, এইলমন্ত শিলে অনেক 
লোকহ যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত ছিল । ব্য়ন শিল্পে, পোষাক 
তৈয়ারে, কাঠের জিনিষপত্র তৈরারে এবং ছাপা! ও কাগজ 
শিল্পে নিযুক্ত লোকের সংখা যুদ্ধের মধো খুব কমিয়া 
গিগ্তাছিল । ১৯৪৫ সনের শেষের দিকে এই সব শিল্পে 
আস্তে াণ্ডে লোকবুদ্ধি হইতেছিল। এছাড়া আমদানি- 
রপ্তানি এবং পণ্য কেনা-বেচার বাবলাছেও লোক খুব 
কমিছা গিয়াভিল। ১৯৪৫ সনে এইগুলিতে যংসামান্ত 
বৃদ্ধি লক্ষিত হুয়। ঘরবাডী রাগ্তাঘাট প্রভৃতির নির্াণ- 
কাধেও লোক হান পাইধাছিল এবং সাম্প্রতিক বৃদ্ধির 
হার খুব মন্দ ছিল। যুদ্ধের মধ্যে বিধ্বপ্ত ও স্থগিত ঘর" 
বাভীর নিশ্ধাণকাধা যুদ্ধোত্তর' ব্রিটেনের প্রথম ও প্রধান 
সমন্তা। শুধু সরকারী কাছে এবং কুবি, খনন, পাল, 
বিছাৎ ও জল শরবরাহ এবং যানবাহন চালানোর কাণে 
১৯৪৫ সনে যুদ্ধপূর্ব সময়ের প্রাচ সমান লোক কা 
করিতেছিল। এ 


বেকা-সংখ্যা 


১৯৩০-৩৩ সনের বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কটের পর প্রায় 
কোন দেশেই ১৯২৯ সনের পূর্বের সফলতা ফিরিয়। 
আলে নাই ৷ ১৯৩৭-৩৮ সনে আর একটী নৃতন মন্দার 
প্রকোপ হইপাছিল-_-অবশ্ট সেট। অল্পের উপর দিয়া কাটিয়। 
গিঘাছিল। তারপ্র হইতে ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর 
মাসে যুদ্ধ বাধার সময় পধ্যস্থ কতকটা যেন ঢিমে-তেতাল। 
ভাবই বিরাদ্ধ করিতেছিল। এমন সময়ে যুদ্ধ আলিয়া 
সকল দেশের আধিক অবস্থায় যুগান্তর আনিয়া দিল। 
এই আথিক পরিবর্তনের একটী প্রধান অঙ্গ হইল শিল্প- 
বাণিছো ফত কম্মীর সংখ্যা বব ১৯৩৯ লনেও ব্রিটেনে 
১৪ লক্ষ ৮* হাজার মদ্য বেকার ছিল। যুদ্ধের মধ্যে 
দেখিতে দেখিতে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পায়। বেকার 
সমস্যা দূরে গেল, এবাবে দ্বেখা দিল মনুর-লক্কট । 
জআবাল-বৃদ্ধ-ৰণিতা--সমগ্ৰ জাতিকে হধাসম্ভয লামরিক 


শ্রাবণ_-১৩৫৩ ] 





৪ বেসামরিক কাধো নিয়োগ করিয়াই অতিকষ্টে ব্রিটেন 
এহ সঙ্কট পার হইর। আলিয়াছে । ১৯৪৪ সনে ব্রিটেনে 
বেকারের সংখা। চিল মাত্র ৭৮ হাঙ্জার। এটাকে বেকার 
সমস্তার অবস্থা বল! যায় না। এক কাজ হইতে আর এক 
কাছে স্থানান্তরের 'স্বাভাবিক তাগিদে লব সময়েই কিছু- 
না-কিছু লোক সাময়িকভাবে কর্মহীন থাকে । দুই কোটী 
মন্গুরের দেশে তাই ৭৮ হাজার বেকার এই কারণেই 
কোন সমস্তা সহি করে না। এটাকে প্রাহ যজুর-লক্কটে 
অবস্থাই বলা হায় না। ১৯৪৫ সনে কিন্তু অবস্থার রীতিমত 
পরিবর্তন স্বর হতল। ত বংসর জান্ুছারী মাসে 
লক্ষ ১১ হাঙার বেকার দেখা গেল। জুলাই মা 
দাড়াইল ১ লক্ষ ২* হাজার বেকার । যুদ্ধ থামিয়া যাওয়া 
পরে সামরিক সরশ্রা্দ তৈয়ার ও সরবরাহের কাছ হইতে 
অনবরত লোক ছাটাই হইতেছে । ফলে বেকার-সংখ্যা ও 
বাড়িতে আরম্ত করিয়াছে । ১৯৪৫ সনের অক্টোবব 
মাসে বেকার সংখা! ২ লক্ষ ৫৩ হাজারে পৌছিল, একমাস 
পরবে দীড়াইয়াছে ২ লক্ষ ৯১ হাজার । অবশ্য এখনে: 
্ধপূর্ব্র সময়ের তুলনার বেকার সংখা! পা5- তাগের একভাগ 
মাত্র । এখন হইতে একদিকে ক্রমেই যুদ্ধকাধা হইতে 
লোক ছাটাই হইবে, অন্তদিকে জান্তে আস্তে বেসামরিক 
শিল্প-বাণিজো নৃতন লোক নিয়োগ চলিবে । অবশেষে 
বছর দুই-আড়াই পরে বেকার সংখ্যা কোথা দাডার 
তাহাই সকলে উদ্বেগের সহিত লক্ষা করিতেছেন ।* 
ব্রিটেনের কোন কোন অঞ্চলকে বেকারলমন্তা 

প্রাবলোর দরুণ “দুর্গত অঞ্চল" বলা হইত । বেকা€ 


' হুইন্াছে । 


বুটেনের বর্তমান আধিক অবস্থা ৬১ 


সমস্ত৷ বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবারেও দেখা যাহতেছে যে 
ওঁ সমস্থ অঞ্চলেই বেকারত্বের প্রকোপ বিশেষভাবে 
বুদ্ধি পাইতেছে। * ইতিমধোই ওয়েল্‌সে ৬* হাজার, 
স্কট্‌প্যাণ্ডে €» হাজার, ইৎল্যাণ্ডের উত্তর-পূর্ব উপকূল 
অঞ্চলে ৩৭ হাজার এবং উত্তর-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে ৪* 
হাঞ্জার বেকার দেখা দিয়াছে । ইহাতে অনেকেই শক্ষিত 
হইতেছেন। এই অবস্থার প্রতিকারের ন্ট বিলাতের 
‘বোর্ড অব. ট্রেড' বা বাবন্থাচদপ্তর বিশেষভাবে এ সমস্ত 
অঞ্চলে যাহাতে নৃতন নৃতন কারথান। স্থাপন হয় সেজম্ত 
চেষ্ট। করিতেছেন । গোট। দেশে তাহার! ৫৬১ চী নৃতন 
কারুখানা স্থাপনের অনুমতি দিয়াচেন। তাহার মধ্যে 
২৬১ টীই সবচেয়ে দুর্গত অঞৰুলগুলির অন্ত নিদ্দিঃ 
ওই ‘২৬১টী কারখানার মধ্য অঞ্চেক 
বেসরকারী অর্থে, বাকী অর্ধেক সরকারী অর্থে ও দ্বাছিতে 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ৷ 


অসামরিক পণ্য উত্পাদনের বিশ্ষ 


ব্যবসা দপ্তরের বিবরণীতে ১৯৪৫ সনে প্রান্ত সকল 
সামরিক পণোরই উৎপাদন-বৃদ্ধির কথা বল! হইযাছে। 
কিন্ত নানা কারণে কোন কোন পণ্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি 
তেমন মাশামুরূপ হইতেছে না। আমাদের দেশে যেমন 
যন্ত্রপাতির অভাব উৎপাদনবুদ্ধি প্রধান বাধা, বিলাতে 
তেমন নয়। সেধানে বদনশিলে ও ৬পাবাক-পরিচ্ছদ 
তৈয়ারের কারখানায্ত অনেক স্থলে স্থতার অভাবে কাজ 
বন্ধ আছে। লোহার কারখানায় যথেষ্ট মজুরের অভাবে 


প্র 
৩ ১৯১৪ সনের পূর্বেই ব্রিটেনে বেকার বীমার প্রচলন হয়। সে যুগে বেকার সংখ্যা ১২ লক্ষ হইতে ৩ 
লক্ষের মধো উঠানামা করিত । ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধের সমদ্ব বেকার লংখা। কমিয়। যুদ্ধের শেষের দিকে মজুর 


সঙ্কট দেখা দিঘাচিল, ঠিক এবারকার যুদ্ধের মত। ১৪২০ সনের এপ্রিল মাসে ট্রেড ইউনিয়ন মজুরদের মধ্যে 


শতকরা ১ জনেরও কম বেকার ছিল। 


১৯২১ সনের মদ্দায়'বেকারের সংখা হু হু করিয্ন। বাড়িয়া ২* লক্ষ হয়। 


এক সময়ে ২৫ লক্ষ পর্যন্তও উঠে । ১৯২৩ সনের গোডাতে হয় ১৪ লক্ষ ৩২ হাজার । ১৯২৪ সনে শেষ সময়ে কমিযা 
১০ লক্ষ ৪৯ হাজার হয়। আব্যর বাড়িয়া ১৯২৫ এর এপ্রিলে ১২ লক্ষ ৫১-হ্বজার হয়। ( অপ. ও শার্প প্রণীত 


পূর্বোক্ত পুণ্তকের ৭৩৬ পৃঃ । ) 


1 লেবার রিসার্চ ( লণ্ডন ), ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬, ২৯ পৃঃ । 


৬২ 








বাড়ীঘর তৈয়ারের সরপ্রাম এবং কাগজ শিল্প ও বয়ন 
শিল্পের কতকগুলি অত্যাবশ্যক যন্ত্রপাতি তৈরীতে বিলম্ব 
ঘটিতেছে। সরলামের অভাবেই মাটীর জিনিষ ও কাঠের 
জিনিষ তৈয়ারেও বাধার শ্ষ্টি হইয়াছে । এই সব বিশ্ব 
দূর কর! অবস্তা খুব বেশী ক্টলাধা বা সময়সাপেক্ষ নয়) 
যুদ্ধের মধ্যে বহু কারখান। বাড়ীতে যুদ্ধ সরঞ্জাম শুদামজাত 
কর! হইয়াছিল। এই সমন্ত কারখানা হইতে গুদাম 
সরাইবারও ব্যবস্থা চলিতেছে । ১৯৪৫ ভিলেম্বরের মধ্যে 
৩ কোটী ৬* লক্ষ বর্গফুট পরিমিত স্থান হইতে গুদাম 
সরাইবার কথা ছিল। যথেষ্ট মুর ও যানবাহনের অভাবে 
এতে বিলম্ব ঘটিতেছিল। 

১৯৪৬ সনের যধোই এই সকল অস্থবিধা দূর হইয়া 
যাইবে বলিয়া সকলেই আশ! করিতেছেন । এ বছর 
৪ লক্ষ ৭* হাজার মোটর গাড়ী, ২৫ লক্ষ বাইনাইকেল 
এবং ১৩ লক্ষ ৬৭ হাজার বেতার হস্্র নিষ্ঘাণের পরিকল্পনা 
গৃহীত হইয়াছে । 

মুনাফা 

১৯৪৫ সনে বিলাতের শিক্প-ব্যবসায়ে বেশ উচু 
হারে মুনাফা পাওয়া গিয়াছে । পইকনমি&” পত্রিকা 
হিসা৭ করি। দেখাইয়াছেন যে, বিলাতের ২১৬১টী প্রধান 
প্রধান শিল্প ও বাবসা-প্রতিষ্ঠান ১৯৪৫ সনে মোট ৬০৯ 
কোটী টাকার উপর লাভ করিয়াছে, ইহার মধ্য প্রায় 
২৪* কোটী টাকা ছিল তাহাদের নীট লাভ। ১৯৪৪ 
সনে মোট লাভের পদ্নিমাপ ছিল প্রান্ন ৫৮* কোটী টাকা। 
আর নীট লাভ প্রায় ২২* কোটী টাক ।* 

আমদানি-রগুানি 

১৯৪৪ সনের তুলনায় ১৯৪৫ সনে. ব্রিটেনে আমদানি 
পরিমাণ শ্বাস পাইরা রপ্তযনির “পরিমাণ বৃদ্ধি পাইছাছে। 
১৯৪৫ সনের প্রথম নয় মাসে প্রায় ১১৭* কোটী টাকার 
জিনিষ বিলাতে আমদানি হইয়াছে । পূর্ব বৎসরের 
প্রথম নয় মাসে আমদানির পরিমাণ ছিল ১৩২* কোটী 
টাকার মত। রপ্তানি বাণিজ্যের অবস্থা অন্তর্ূণ । যুদ্ধের 
*. লেবার রিসার্চের পূর্বোক্ত সংগা, ২2-৩০ পৃঃ । 


আথিক উন্নতি 








[ ২১শ বর্-_৪থ সংগা 





মধো ব্রিটেনের রপ্তানির পরিমাণ খুবই কমি গিয়াছিল। 
এখন ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে । কিন্তু যুদ্ধ পূর্ববাবস্থায় 
ফিরিয়া যাইতে এখনো ঢের দেরী । ১৯৭৫ সনের প্রথম 
নয়মাসে ১৯৩৮ সনের প্রথম নয় মাসের তৃলনার শতকরা 
৪২ ভাগ রপ্তানি হযাছিল মাত্র । পূর্ব বৎসরে চিল 
আরে! কম, শতকরা! মাত্র ২৯ ভাগ । রপ্তানি জিনিষের 
মধ্যে প্রায় চার-পঞ্চমাংশই শিল্পদ্রব্য । রাসায়নিক দ্রবা 
এবং নকল রেশমের রপ্তানির পরিমাণ যুদ্ধপূর্ের সমান 
ছিল। তাছাড়া আর সকল জিনিষেরই রপ্তানির পরিমাণ 
কম ছিল। নকল রেশমের রপ্তানি এবংলরের প্রথম নধ 
মালে পূর্বববৎসরের তুলনায় শতকরা ৩৬ ভাগ বাড়িযাছে। 
যুদ্ধের আগে সাধারণত ব্রিটেনের রপ্ানি বাণিজোর এক- 
তৃতীয়াংশই থাকিত ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রবা ! বর্তমান বৎসরে 
এসব ডিনিষের রপ্তানি খুবই কম হইয়াছিল। মোটর 
গাড়ী রপ্তানি হইয়াছিল ১৯৩৮ সনের তুলনায় শতকর! 
৩৮ ভাগ মাত্র ; যন্ত্রপাতি ৪৫ ভাগ; আর বৈছাতিক যন্ত্র 
৫৮ ভাগ । যুদ্ধে পৃথিবীর সকল দেশেই কলকারখানা 
যানবাহন যেন্প বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে, তাহাতে 
বহুকাল যন্ত্রপাতি এবং নানাবিধ উপ্িশিযারিং দিনিষের 
£জ্বোর চাহিদা থাকিবে । যুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের হই সব 
জিনিষ উৎপাদনের ক্ষমতা অনেক গুণ বাড়িয়াছে। স্বতরাং 
এই সব জিনিষের রপ্তানি বাড়াইবার স্বর্ণ সুযোগ 
ব্রিটেনের কাছে দেখা দিদাছে। ব্রিটেন এবারে তাহার 
উৎপাদন কাধা গুছুইয়া নিতে পারিলেই হয়। ভারতীয় 
শিল্পপতিগণ€ অধীক্জ, আগ্রহে যন্ত্রপাতির জগ্ভ ব্রিটেন (ও 
আমেরিকার ) মূথ্বের দিকে চাহিয়া আছেন। ধুদ্ধপূর্কা 
সময়ের তুলনায় লোহালকড় রগ্ডানি হইয়াছিল শতকর। 
মাত্র ২৫ ভাগ বা এক-চতুৰ্থাংশ । কার্পাসজাত জিনিষ 
৩৪ ভাগ বা এক-তৃতীয়াংশ; পশমী জিনিষ শ্তকবা ৩৮ 
ভাগ; লোহ! ছাড়া অঙ্তান্ত ধাতু শতকরা ৫৪ ভাগ? অন্ত 


ও পানীয় শতকরা ৭5 ভাগ; মাটীর ও কাচের জিনিষ 


শতকরা ৬৪ ভাগু। রপ্তানি বাণিছ্্য বাড়াইবাব জট 
ব্রিটেনের শিল্পপতি ও বণিকগণ উঠিয়া পড়িয়া. লাপ্ম্বাছেন। 





শ্রাবণ--১৩৫৩ ] 


বুটেনের বর্তমান আথিক অবস্থা 


৬৩ 


পপ পপ 


সং 


সহ নীচে তাহার একট! চুম্বক দেওয়া গেল 


রপ্তানি 
(কোটী পাউ ও) পণোর 
৫ শিশি টি গড়পড়তা 
আমদানি রপ্তানি মূলয-স্থচী 
১৯৩৮ 2২ ৪৭ ১০০ 
১৯৪৪ ১৩১ ২৭ ১৮০ 
১৯৪৫ ৩৯ ১৮৩ 
2 
ত এ 











প্রতি ১৯৪৫ সনের পূরা বছরের বাণিজোর ছিদাব 
পাওয়া! গিয়াছে । হৃদ্ধপূর্ব সময়েরও ১৯৪৪ সনের হিসান 


রপ্তানির 

মোট 

পরিমাণ 
হুচী 
১৬৪ 
৩১ 


৪৪ 


দেখা যাইতেছে মুল্যের হিসাবে মোট আমদানি 
১৯৩৮ সনের তুলনায় ১৯৪৪ সনে অনেক বাড়িসাচিল, 
আবার ১৯৪৫ সনে কিছুটা কমিম্বা গেলেও" ১৯৩৮ সনের 
চেয়ে বেশীই ছিপ । রপ্তানি ১৯৪৪ সনে অনেক কমি 
পিয়াছিল, ১৯৪৫ সনে আবার স্মনেকটা বাড়িয়াছে। 
ইতিমধ্যে রপ্তানি পণ্যের মুলাও প্রায় তিন-চতৃর্থাংশ 
বাড়িয়া পিগ্নাছে। ১৯৩৮ সনের পগড়পডত! পণা মূলোর 
দ্বারা হিসাব করিলে দেখা যায় ১৯৪৪ সনে রপ্তানির 
পরিমাণ ১৯৩৮ সনের এক-তৃতীফ়াংশেরণ কম ছিল। 
১৯৪৫ সনেও অর্ধেকের কম রহিযা গিঘ্রাছে। 








* প্ইকনমি8৮ ( লণ্ডন} সাপগ্তাহিকের ৯-৩-১৯৪৬ সংখ্যার ৩৯৮ পৃষ্ঠা । 
lk " ls 


Registered No. C-1414. 


সুচী 


সাংলার সম্পদ 5_ বাংলায় আলু ৯ৎপা বনি, ও সঙজ ২ ধানকল শ্রসিকদের বাবস্থা । 
তৈল, মাছ ও তরিতরকাবা ছম্পাপা। বে! পৃঃ ৫৫ 
প্রাহুর্তাব । বিদেশ গম আমদানি । মালাশ (২ হসংবাদ স্বদেশী 
আথিক ভারত £_ক্রাশজা রিনা? (5 
নহ! যৌথ. প্রাতা্ঠানসমূহ । পন্ধিকা-জগ্ড ‘0 
সমাচলাোচন৷ bh 
নিয়ার ধনচঢদৌলত 2 _অ্টিয়ার জাম্মাণ গ্ৰল্থূপক্তী « 
সম্পা্ | ছাপ-হারত বাণিজ্য সম্পর্ক । মাকিণ মুম্ুকে প্রবন্স। $-_বৃঢেন্রে বর্ধমান আথিক অবস্থা 
ফল উৎপাদন । মুক্ুরাষ্টে তানাক-শিল্প । পৃঃ ৫৪ অক্ণেন্দু' দর মজুমদার 


জয় যাত্রার পথে 


তায় জাখন ধামার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচন। 
করে। ১৯৪৫ সালে ইহার. প্রভৃত সাফলা অন্যাগ্ত বংসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের 
পরিচায়ক। আধিক সংস্ুনের সারবণা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং 
সূ [পরি দেশবাসার আপ্যক্মিক সহযোগ ও সঙান্ুইাতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের 
প্রধান পাথেয় । 
সাস্কচল7র ‘পরিচয় 


১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


£ 
হেড আঁফস :হিন্দুস্থান হিবল্ভিংতব-কলিক্কাতা. 1 
encsssses ক্স ০ sc 000 ০৯০ ৩৪৩০ ৪০595 5559 ভার 9৩ 9 তত রহ 5 ৮ ৬৪৪৪৪ উ 
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আঅহম্‌ন্মি সহনান উতরে! নাম ভূস্যাম্‌। 
জ্দভীসাড়ন্রি বিশ্বাাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥ 
সধর্দাবেদ ১২।১)৫৪ 
পরাকুমের মুঠি আমি,_শ্রেঠতম' নামে আমার জানে সবে ধরাতে; 
দ্েতা আনি বিশ্বজমী,_জক্স আনাৰ দিকে দিকে বিদ্রয়কেতল উডাতে। 
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Articles : Economic Crisis according to Marxian Stand-point. 

By Prof. Kaastur Chand Lalwani, M.4., Poona. 


বাংলার সম্পদ 


কৃষ্ণনগরে বস্ত্রাভাব 


সরকার হইতে উপযৃক্তমত বস্ত্র রনগরের অধিবাসীদের 
জন্য আমদানী করা হয় নাই । সেকারণে কঞ্চনগরের 
ফু্ডকমিটী অধিবাসীদের বস্তু বণ্টন করিয়া সন্ত করিতে 
পারেন নাই। 


অজয়নদের বাধ, 


বোলপুরের নিকটে অভ্র়নদের বাধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় 
প্রায় ২৫ বর্গ মাইল পরিমিত এলাকা বন্তা-প্রাবিত 
হইয়াছে । এতদঞ্চলে গত ৫* বৎসরের মধ্যে এরকম বস্তা 
হয় নাই । এখানকার একজন লোক ঘর চাপা পড়িয়া মারা 
গিয়াছে । ১টি ইউনিয়নের ৮০টি পল্লী জলমগ্র । ১১০* শত 
পরিবার গৃহহীন হইয়াছে। বহু গক্ষবাছুর বস্তার জলে 
ভাসিয়! গিয়াছে । ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। 


হাতিয়া দ্বীপ জলমগ্র 


কয়েকদিন অনবরত বৃষ্টি ও অমাবন্ার জোয়ার 
বৃদ্ধি হওয়ার ফলে, হাতিয়া (নোয়াখালী ) থানার প্রায় 
সর্বত্রই অত্যধিক জলবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । 
বিশেষতঃ হাতিয়ার দক্ষিণাঞচলেই “সব চেয়ে বেশী জল 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । এই অঞ্চলের সর্বত্রই রোপিত ধান্য 
নষ্ট হইয়া গিয়াছে । ক্ষেত্রে এক বুক পর্য্যন্ত জল জমিয়াছে। 
আট দশ দিন যাবৎ এই জল কমা্প কোন লক্ষণই দেখা 
যাইতেছে না। যেসব মুর ধান্য রোপণ করিবার জন্তু 


আথিক 


ব্যান্ধিং ব্যবসায়ে পুজি নিয়োগ 


ভারত গভর্ণমেন্টের মৃলধন-নিয়ন্ত্রকর্ত। শ্রমশিল্প- 
বহিতূৰ্ত ২ হাজার ১৮টি প্রতিষ্ঠানে মোট ১৯১ কোটি 


তথাক্থ গিয়াছিল, তাহারা জলবৃদ্ধির দরুণ কাজ করিতে 
অক্ষম হইয়া ফিরিয়া চলিয়া! ছে । অবস্তা এই প্রকার 
ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে যে, ভবিস্ততের চিন্তায় হাতিয়ার 
কুষকবুন্দ মাথায় হাত দিয়! বসিয়াছে। 


দুভিক্ষের মুখে 

গত আযাঢ় মাসের শেষ ভাগে ১৫।১৬ দিন যাবৎ 
অবিরত বুটিতে সমস্ত এলাকার (চর আলগী ) প্রায় সব 
ধানের চারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । বিপন্ন রুষক দায়ে পড়িয়া! 
আশায় বুক বাধিয়া কোন প্রকারে পুনঃ বীজ সংগ্রহ 
করিয়া চারা রোপণ করিয়াছিল ; কিন্ত গত অমাবস্যার 
জোয়ার ও অতিবৃষ্টির দরুণ তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে । 
সামান্ত যে আউশ ধান্ত ছিল তাহাও পচিয়াছে, কৃষক 
আজ চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছে। গরু-মহিষের রোগ 
ও মাঝে মাঝে মড়ক দেখা দিয়াছে । চাষী আজ 
ভবিষ্যৎ চিন্তায় আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছে। সরকার 
হইতে কৃষি বা কেটুল লোন দেওয়ার কোন লক্ষণ দেখ! 
যাইতেছে না। ১ মণ ধানের চারা ৭১।৭৫২ টাকায় বিক্রী 
হইতেছে । চারা ও হালের অভাবে বহু জমি খিল 
থাকিবে বলিয়া যনে হয়। আউশ ধান দ্বার! ভাদ্র 
মাসের খোরাকীর সংস্থান হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না। 
আশ্বিন মাস হইতে বিষম ছুভিক্ষ দেখ। দিবে বলিয়া 


মনে হইতেছে । সরকারী ধান চাউল রেশন দেওয়া 
হইতেছে না। (নোয়াখালী হিতৈষী ) 
ভারত 


টাকার মত, মূলধন মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া আন! 
গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক ও দেশীয় খপদান সমিতির 
বংখ্যা ২৪৮টি এবং সঞ্জ্রী মূলধনের পরিমাণ ৩২ কোটি 
১৩ লক্ষ টাকা। 


ভাদ্র ১৩৫৩ ] 


আথিক ভারত 


৬৭ 


2০২৯৫১১৯৯৯২ এ ০ ২৯ 


শ্রথশিম-বহিহূতি প্রতিষ্ঠানগুণিকে চাষাবাদ, কুধি 
ও ভূমির উন্নতি, বীমা, সাধারণ ক্রু-বিক্রয় বাৰসায, 
যানবাহন প্রভৃতি বিষর়বস্ত হিসাবে ২৫টি শ্রেণীতে ভাগ 
করিয়া নিয়লিখিতভাবে মূলধন মঞ্ছুর কর! হইয়াছে :__ 


কবি 
বেদন পত্র মূলধন মঞ্থুর 
চাষ-আবাদ ১২৭ ৮ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা 
কৃষি ও তৃমি-উন্নয়ন 2° ৩ ৮৯. 
গো-পালন ও ঘ্বত 
মাখন তৈয়ারী ৫০ ১ 


আধিক লেনদেন 
আবেদন পত্র 
ব্যাঙ্ক, ঝণদান 
সমিতি ইত্যাদি 
বীমা 
ইন্ডেইষেন্ট ট্রাই 


২৪৮ 


১০৪ 


যানবাহন 
বাস ২৯২ 
নৌকা, ষ্টীমার, জাহাজাদি ১৫ 
বিবিধ 
যৌথ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ৮৫ 
গৃহাদি নিশ্বাণ ব্যবসা 
সাধারণ ক্রয়-বিক্রন্ 
চায়াচিত্র, রঙ্গমঞ্চ ও 
সঙ্গীতালয় পরিচালনা 
বিজ্ঞাপনাদ্দি বিতরণ ও 
পুশ্তকাদি প্রকাশ ১২৭ 


এলুমিনিয়াম শিল্পে যুগান্তর 
ভারত গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের 
মে মাসের (১৯৪৬) পত্রিকায় বিভিন্ন বিষস্বের মধো 
ভারতের এলুমিনিয়াম শিল্প, রবারশূন্ত নল ও ম্যালেরিয়া 
প্রতিষেধক “পালুড়িন" তৈয়ার সন্বদ্ধে করেকটি মূল্যবান 
প্রবন্ধ আছে। এপকল প্রবন্ধ হইতে জান! যায় যে, 
ভারতবর্ষে প্রথম ১৯৪৩ সনে ত্রিবাস্থুরের আলুপুরমে 


৪৩৬ 


৬৩৬ 


এলুমিনিয়াম তৈয়ার হয়। সেই সময় হইতে এখানে 
এলূমিনিয়াম শিল্প ক্রমশ: প্রসার লাভ করিতেছে। 
ত্রিবাঙ্কুরের ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম কোম্পানি যুদ্ধকালের 
আবশ্যক সমস্ত এ্যালুমিনিঘাম সরবরাহ করিয়াছে। সে 
সময় বেলুডের ও অন্তান্ত স্থানের কারখানায় এলু- 
মিনিয়ামের় চাদর, রেডিও, টেলিফোন ও বিমানের উপাদান 
ইত্যাদি তৈয়ারী হইয়াছিল। শিল্পনৈপুণোর দিক্‌ দিয়া 
(্রিবাস্কুরের কারখানা আমেরিকার কানাডা বা যুক্তরাষ্ট্রের 
' কারখানা অপেক্ষা একটুও হীন নয় । পধ্যাপ্ধ পরিমাণ 
বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া সম্ভব হইলে এ কারখানায় বৎসরে 
৫ হাজার টন এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করা যাইবে। 
বিহারের মুরি নামক স্থানে যে কারখানা তৈম্ারী হইতেছে, 
তাহাতে বৎসরে ৪* হাজার টন এলুমিনিক়াম প্রস্তুত করা 
যাইতে পারিবে । আসানশোলের কারখানায় ( এলু- 
মিনিয়াম কর্পোরেশান অব্‌ ইণ্ডিয়া) এখন বৎসরে ১ হাজার 
টন মাল তৈয়ারী হইতেছে । শীত্বই ইহা অপেক্ষা আরও 
বেশী পরিমাণ মাল তৈয়ারী হইবে আশা কর! যাক । এ 
প্রবন্ধ হইতে আরও জান! যায় যে, ভারতে এলুমিনিয়াম 
তৈয়ারের প্রচুর উপাদান আছে । ইহা তৈয়ারীর অন্ত 
লোহার প্রয়োজন নাই । যুদ্ধোত্তরকালে নানা কাঞজ- 
কারবারে এলুমিনিধাম অনেক পরিমাণে আবশ্যক হইবে। 
ওঁ পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি প্রবন্ধ হইতে জানা 
গিয়াছে যে, যুদ্ধের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ রবারের অভাবে 
অল্প পরিমাণ রবার দ্বিয়াই অগ্নি নির্ববাপণের জন্ত আবশ্যক 
বারিবাহী নল তৈয়ারের চেষ্ট। করা হইয়াছিল; কিন্ত 
পরে শিল্প ও বিজ্ঞান পরিষদের গবেষণাগারে রবার ছাড়াই 
এ জাতীয মোটা মোটা নল তৈয়ার কর! সম্ভব হইয়াছে। 
তাহার ভিতর দিয়া পেট্রোলও ঢালা যাইতে পারে। আর 
এ নল তৈয়ারীর উপাদানের অভাব ভারতে নাই । 
ওঁ পত্রিকায় আরও প্রকাশিত হইন্বাছে যে, ইম্পিরিয়্যাল 
ইও্ডান্ীজের ডাঃ ডি. এস. ভাভে “পালুড়িন” নামে একটি 
উৎকৃষ্ট ম্যালেরিয়া-প্রতিযেধক আবিষ্কার করিয়াছেন । 
ইহা অনেকাংশে কৃইনাইন অপেক্ষা উত্তম ফলদায়ক এবং 
ব্যবহারে কোনও প্রকার খারাপ প্রতিক্রিয়া হয় ল1॥ 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


মাকিণ কৃষির হালচাল 

দুনিয়া ব্যাপিন্া যে ছুভতিক্ষরাক্ষল করাল বদন বিস্তার 
করিয়াছে মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার প্রতিকার করার ভার 
গ্রহণ করিয়াছে । মাকিণ কষকগণ এজন্য বিপুল উগ্চমে 
কুষিঞ্ঞাত দ্রবোর উৎপাদন বুদ্ধি এবং আবাদ বৃদ্ধির প্রতি 
মনোনিবেশ করিবাছে। এই উত্তম যে কিক্কপ বিরাট 
আকার ধারণ করিতে পারে তাহ। নিক্লিখিত বিবরণী ও 
মাপজোকগুলার উপর চোখ বুলাইলেই স্পঃ বোঝা 
যাইবে। 


শীতকালীন গোধূম উৎপাদন 


১৯৪৫ সনের শীতকালের প্রারভে মাফিণ মুলুকে গম 
উৎপাদনের পরিমাণ ৫১,৯৪*,৯** একর, অর্থাৎ ১৯৪৪ 
সনের তুলনায় ৩:৬% বেশী । মাত্র ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সনে 
গম আবাদের পরিমাণ «২ মিলিয়নের চেয়ে বেশী দাড়ায় । 
১০ বৎসরের ( ১৯৩২-৪২) গড় আবাদের পরিমাণ 
৫৬,৭৫৭,**০* একর | 

১৯৪৬ সনের শীতকালে মোট ৭৫১ মিলিয়ন বুশেল 
গম উৎপাদন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পূর্বব 
সনের তুলনায় উৎপাদন ৯% কম হইলে দশ বৎসরের গড় 
উৎপাদনের চেয়ে ২৮% বেশী দাড়াইবে । 


আপেল উৎপাদন 


তামাক, ভুট্টা, গোলআলু প্রভৃতি চিজ খাটি আমেরিকা! 
মহাদেশের মাল হইলেও আপেল কিন্তু মাকিণ মৃলুকে 
ইয়োরোপ থেকেই প্রথমে আমদানি হইয়াছে । আপেল 
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা কৃষিজাত ভ্রবো পরিণত। 
গত পাচ বৎসরে যুক্তরাষ্ট্রে গড় ১১৫,০০০,*** বুশেলেরও 
অধিক আপেল উৎপর হইয়াছে । ইহার মূল্য বৎসরে 
প্রাম্ন ১৭৯,৯০০,০০০ ভলার। যুদ্ধের পূর্ব মাকিণের 
কষিজাত দ্রব্য রপ্তানির মধ্যে আপেলের স্থান ছিল অনেক 
উপরে । ইন্োরোপই প্রধান খরিদ্দার ছিল। 

বিদেশে মাকিণ. আপেল রপ্যানি হয় প্রচুর পরিষাণে। 


১৯৩৬ সনে টাটকা, শুফ ও টিনেভরা--লকল প্রকার আপেল 
রপ্তানি হস্ত ১১ মিলিন্ন বুশেল, ১৯৩৭ লনে ১৬ মিলিয়ন 
বুশেল, ১৯৩৮ সনে ১৮ মিলিয়ন বুশেল এবং ১৯৩৯ সনে 
৬ মিলিয়ন বুশেল। যুদ্ধের মধো সাধারণ ব্যবসায়ের 
খাতে বপ্তানি কম হইলেও সশন্থ সৈগ্তবাহিনী এবং ঝণ ও 
ইজারার জন্ত সরকারী এজেন্সীগুলা বিন্ডর আপেপ ক্রয় 
করিয়াছে । ঘুদ্ধের পূর্বে আপেল-রপ্যানির বাণিজ্য 
কানাডা, অষ্ট্রেলিধা ও নিউজিল্যাও মাকিণের সাথে যথেষ্ট 
প্রতিযোগিতা করিয়াছে । 


অতুলনীয় পশু-সম্পদ 

১৯৪৬ সনের প্রারস্তে মাকিণ ক্ষেতধামাপগুলার 
শূকরের সংখা! প্রায় ৬২ মিলিয়ন । পূর্বব সনের তুলনায় 
মিলিয়ন বেশী। গরুর সংখা কিন্ত ২৭% 
কমিয়াছে। ১৯৪৬ সনের প্রারভে গরুর সংখ্যা ৮* 
মিলিয়ন । ভেড়ার সংখ্যা ৪৪ মিলিয়ন, ১৯৪৫ সনের 
তুলনায় ৭% কম। মাকিণ মূমুকে ঘোড়া ও খচ্চরের 
ংখ্যা অনবরত কমিয়া যাইতেছে । 


২৫ 


অন্যান্য শশ্কের অবস্থা 


১৯৪৫ সনে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে ২,০৮০ মিলিয়ন পাউণ্ড 
চীনাবাদাম ও ১৯১৭ মিলিয়ন বুশেল সয়াবিন উৎপন্ন 
হইয়াছে । এই সনে মসিনা উৎপন্ন হইয়াছে ৩৬৭ 
মিলিয়ন বৃশেল। 

১৯৪৬ সনে মসিনার আবাদ ৬% বাড়ান হইবে । তবে 
সম্াবিন ও চীনাবাদামের আবাদ কমান হইবে যথাক্রমে 
১২% ও ২১%)। তুলার আবাদ করা হুইবে ২০-২ 
মিলিয়ন একর, অর্থাৎ ১৯৪৫ সনের ১১% বেশী । 

সমগ্র পৃথিবী আজ খাদ্য সরবরাহের জন্য লবচেয়ে 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রেরই বেশী মৃখাপেক্ষা করিতেছে । মাফিণ 
চাষী সেই দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সনের কুষি- 
পরিকল্পনা স্থির করিয়াছে এবং তদহুসাবে কাধ্যক্ষেত্রেও 
অগ্রসর হইয়াছে । 


ব্যক্তি 


কার্ণেগী ট্রাষ্টের পরিকল্পনা 


বুটেনের অনেক গ্রামেই একটি করে' “হুল’’ আছে; 
গান, বাজ্ধনা, নাচ ইত্যাদি গ্রাম্য উৎসবে গ্রামবাসীর! 
সেখানে মিলিত হুয়। বাংল! দেশে প্রাচীনকালে গ্রামে 
গ্রামে চণ্তীষণ্তুপে গ্রামবাসীদের এইরকম মিলিত হয়ে 
যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, পালাগান, ঝুমুর গান, বাউল 
গান ইত্যাদি শুনবার বাবস্থা ছিল। 

বৃটেনের গ্রামে গ্রামে এই প্হল" আরণ৭ বাড়াবার 
অন্তে সংগ্রতি এক লক্ষ পাউণ্ড খরচ করা হবে বলে 
জাল] গিয়েছে । বিখ্যাত কার্ণেষী ট্রাষ্ট থেকে এই অর্থ 
দেওয়া হবে। 

সৌখীন নাচের ও গানের দলকে এবং সীত ও নাটোর 
উৎসবকে উৎসাহ দেবার আস্তে "জাতীয় সঙ্গীত সঙ্ঘ” 
এবং “জাতীয় সাঙ্গীতিক উৎসব সঙ্ঘ" বৃটেনে রয়েছে । 
একক ও সমবেত সঙ্গীত এবং বান্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্ে 
বিভিন্ন সৌখীন সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিষ্ঠানকে প্রচুর অর্থ 
সাহায্য করা হবে। কার্পেসী ট্রাষ্ট থেকে লেই অর্থ 
বিতরণ করা হবে। গ্রাম্য সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় 
উত্যাদ্দির আয়োজন করবার জস্তে যোগা লোকও নিযুক্ত 
করা হবে এই অর্থের সাহাযো । 

কার্ণেগী ট্রাই প্রতিষ্ঠিত হয় স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ধন- 
কুবের এণ্ড, কার্ণেগীর চেষ্টা, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে । বৃটেনের 
জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধান করা এই ট্রাষ্টের 
একটি প্রধান লক্ষ্য-বস্তরূপে নিদ্দিষ্ট আছে। 

আগামী ১৯৫০ সনের ভিতরে যে সব পরিকল্পন। 
কাধো পরিণত করা হবে বলে ট্রাষ্ট সিদ্ধান্ত করেছেন 
তার একটা বিবরণী,সংগ্রতি ছাপা হয়েছে। 

বৃটেনের বুব-সম্প্রদায়কে উন্নত ও স্থন্থ করে গড়ে 
তোলবার একটা আয়োজন করা হচ্চে। গ্রামে গ্রামে 
যুবকদের জন্তে পাস্থাবাস প্রচুর পরিমাণে তৈরী করা 
হবে এবং এর জন্কে ৪* হাজার পাউণ্ড খরচ কর! হবে। 
হেঁটে কিংবা সাইকেলে করে গ্রামাঞ্চলে দ্বেশময় অনায়াসে 


ও সঙ্ঘ 


যাতে বেড়িয়ে বেড়ানো যায় তার জন্যে এ পাস্থাবাসের 
ব্যবস্থা । ওখানে তার। সামান্ত খরচা কয়েক রাতের 
থাকা-ধাওয়। চালাতে পারবে । 

ক্লাবের এলীডার” বা সর্দারুদের তৈরী করার 
প্রন্বোজনট। আগে । তা হলে ক্লাবগুলির কাঞ্জকণ্ম চলে 
ভালো । সদ্রীরদের ট্রেনিং-স্কুলের জন্তে ১৭ হাজার 
পাউণ্ড দিয়ে একট! বাড়ী কেনা হয়েছে । 

শ্রমিক-মঙ্গল অমুসন্ধান 

যুদ্ধের সময় ভারতীয় কাগঞ্জ শিল্পের যথেষ্ট উঠতি হওষা 
সবেও শ্রমিকদের আহ সে অনুপাতে বাড়ে নাই । শ্রমিকদের 
মোট সংখ্যার শতকর। প্রা ২৯ জন দৈনিক মজুরী পায় 
॥* আনারও কম। শতকর! প্রায় ১৫ জন দৈনিক 1* 
আনা হইতে €₹৮* আন পায়; শতকরা ২৩ জন ৮৮৯ 
হইতে দ* আনা পায় এবং শতকরা ১২'৪ জন ॥* হইতে 
হইতে ॥%* আনা মজুরী পায়। শতকদ্র। ১৬ জনের 
দৈনিক নীট রোজগার ॥* আনারও কম এবং শতকর। 
৩৮ জনের রোজগার ॥: আনা হইতে ১২ টাকা। 
কয়েকটি কারখানায় নারী শ্রমিকদের দৈনিক ।* আনা 
মজুরীর ব্যবস্থা আছে । এখানে সাড়ে তিন আনা ব্যয়ে 
উপযুক্ত আহার এবং ২ পরল! হারে চা পাওয়া যায। 
তাহা! ছাড় শ্রমিকদের অবলর সময়ে চিতুবিনোদনের 
ব্যবস্থাও বহক্ষেত্রে কর! হইয়াছে এবং শ্রমিকদের ছেলে- 
মেয়েদের বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে । গরীব 
শিশুদের অন্ত বিনা মূল্যে বই ও জামাকাপড় যোগানো 
হয়। তাহা ছাড়া শ্রমিক্দিগকে সন্তায় চাউল ইত্যাদি 
বিক্রয়ের আন্ত দোকান এবং শ্রমিকদের সুবিধার জন্তু 
সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদিও খোল! হইয়াছে। 

প্রত্যেক কারখানাতেই শ্রমিকদের পেন্দন ও প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ডের ব্যবস্থা আছে । তবে এই শিল্পে শ্রমিকসংজ্ঘগুলি 
(ট্রেড ইউনিয়ন) সাধারণতঃ দুর্বল বলিয়া অনুসন্ধান-কমিটি 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন যে, কাগজের কল ও 
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কারখানা গুলিতে প্রচুর আলোবাতাস চলাচল করিতে 
পারে। অধিকাংশ কারধানাতেই শ্রমিকদের উপযুক্ত 
বিশ্রামকক্ষ আছে। কয়েকটি কারখানায় গ্রীষ্মকালে 
শ্রমিকদের জন্ত বরফঞ্জল সরবরাহ করা হয়। তাহা ছাড়া 
শ্রমিকদের স্থাস্থা-রক্ষার আন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা করা 
হইরাছে। 

কারখানার দৈনিক কাজের জন পরপর তিন দল 
শ্রমিক (প্রত্যেক দলের কাছ সাড়ে সাত হইতে আট ঘণ্টা) 
থাকে । ছয়টি কারখানা শ্রমিক কল্যাণ অফিসারদের 
সাহায্য শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ মোচনের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । 

ত! ভাড়া গ্রামাঞ্চলে যেলব সংগ্রহশাল! বা মিউজিয়ম 
আছে তাদের উন্নতি ও প্রসারের জন্যে আরো খরচ করা 
হবে ৩* হাজার পাউণ্ড । 


সেচ-গবেষণ|-সমিতির বৈঠক 


সংপ্রতি সিমলায় লেচ গবেষণা সমিতির বৈঠক হই 
গিধাছে ভারত গভর্ণমেণ্টের উপদেষ্টাইইঞ্জিনিয়ার রায় 
বাহাছুর এ, এন, ধোলল। এ বৈঠকে সভাপতির অভিভাধণে 
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প্রস্তাব করিরাছেন যে, পুনা ন্দী-বিজ্ঞান গবেষণাগারের 
প্রসার করিতে হুইবে এবং কেন্্রীপ্ গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির 
( নদী, লেচ ও আহান চালনা সম্পকিত ) প্রধান কাধ্যালয় 
দিল্লীতে রাখিয়া পুনায় একটি শাখা রাখিতে হইবে। 
কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটির কাধা হইবে নদী-নালা, লেচ 
প্রভৃতি সম্পকিত সর্বপ্রকার যন্ত্রপাতির গবেষণার ব্যাপারে 
সাহায্য করা । জাহাত্র-চালনা সংক্রান্ত গবেবণ চালানও 
এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাছ হইবে। 

রায় বাহাছুর খোললা জানাইয়াছেন যে, যে সকল 
প্রদেশে বা দেশীয়রাজে সেচ গবেষণা কেন আছে, 
সেই সকল স্থান হইতে গবেষকর্দিগকে শিক্ষাদানের সকল 
প্রকার স্থবিধা পাওয়া যাইবে । মিঃ থোসলা আরও 
বলিয়াছেন যে, সড়কার্দি নিশ্বাণ ব্যাপারে যেমন মাটী 
পরীক্ষার প্রন্বোজন আছে, আবহাওয়া বিভাগে যেমন 
বারি বিজ্ঞানের আলোচনার দরকার আছে, সেইরূপ 
নদী-নাল। নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও কতকগুলি আনুষঙ্গিক 
বিষয়ের গবেষণার আবশ্যকতা আছে। কাজেই বিভিন্ন 
বিষয়ের গবেষণার জন্য সেচ গবেষণা সমিতির তরফ 
হইতে ব্যবস্থ। করিতে হইবে । 


মোলাকাৎ 
জন-নায়ক ও সাংবাদিক 


( অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত স্থবোধকৃষণ 
ঘোবালের কথোপকথন ৷ ) 
প্রঃ-জননায়ক আর সাংবাদিক বা পত্রিকা-সম্পাণক কি 
এক লোক? 
£_এর! ছটা স্বতন্ত্র কারবার বা পেশার লোক। 
অনেক সময়ই এই ছুই পেশা এক হাতে থাকে না। 
“লীডারী" বা নেতৃত্ব কর! অর্থাৎ জন-নার়ক হওয়া 
এক বাবসা আর সংবাদপত্র সম্পাদন কর! আলাদ। 
ব্যবসা । 
প্রঃ- কি রকম? 


উঃ--পত্রিকা-সম্পাপকদের অনেকেই বক্তা নহ। মত- 
প্রচার, নীতি-প্রচার, কর্তব্য-প্রচার ইত্যাদি 
গ্রচারও অনেকের ধান্ধা নয় । অনেকেই হয়ত 
রাষ্ত্রক সভার মাতব্বর নয় । সরকারী কাউন্সিল, 
আসেম্রি বা কর্পোরেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বহু 
পত্রিকা-সম্পাদক সভ্য নয়। এমন কি কংগ্রেস 
ইত্যাদি বে-সরকারী মব্জলিশেও পত্রিকা-সম্পাদক- 
দের অনেকেই হয়ত কোনো প্রকার প্রতিনিধি নয় । 
সম্পাদক যাত্রকেই “'লীডার” বা জন-নার়ক বলা 
ঠিক হবে না। 
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প্রঃ-সরকারী-বেসরকারী মজ্জলিশের প্রতিনিধির৷ চালায়। কিন্ত পত্রিকামাফিক দল ব! দলপতি- 

সাধারণতঃ সাংবাদিক বা পত্রিকা-সম্পাদক হয় কি? মাফিক পত্রিকা হয়ত অনেক সময়েই দেখা 
২কে বল্লে? অনেক সরকারী-বেসরকারী প্রতি- যায় না। 

নিধিই পত্রিকা-সম্পাদক বা সাংবাদিক নয়। এমন প্র: দ্বদেশী যুগে পত্রিকায় আর জন-নায়কে যোগাং 
কি বহু কাউন্দিল-কংগ্রেস-কর্পোরেশনওয়ালা হর ত কিরূপ ছিল? 
দৈনিক-সাগ্ডাহিক-মাসিকের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ার না। 
মথচ তারা কোনো-না-কোনে!| হিসাবে কতকগুল। 
নর-নারীর প্রতিনিধি বা জন-নায়ক। স্থৃতরাং 
জন-নায়ক হ'তে হ'লে সাংবাদিক বা পত্রিকা- 
সম্পাদক বা কাগজের মালিক হ'তেই হবে এমন 
কোনো কথা নাই। 


একালের পত্রিকাসমূহের সঙ্গে জন-নায়কণের যোগা- 


উঃ-_-নেকালে জন-নার়কদের সমস্যা অনেকট! সহজ-সরল 
ছিল। মোটের উপর তার ছিল দেশী লোকজনের 
স্বার্থরক্ষক আর বিদ্বেশী 'গবর্ষেন্টের' সমালোচক । 
সরকারের সমালোচনা আর স্বদেশের স্বাথরক্ষ। 
প্রায় প্রতোক জন-নায়কের পক্ষেই এককপ ভিল। 

প্রঃ--তখনকার দিনে দল ছিল ন! কি? 

উ:ঃ-_দলাদলির “সমপ্যা" একপ্রকার ছিলই ৭1 । বজ- 


যোগ কিনপ? বিপ্লবের যুগে ( ১৯*৫-১৪ ) রাষ্ত্রিক দলের সুত্রপাত 
+--এক কথায় বল! স্ভব নয়। জন-নায়কেরা একালে ছদর। পত্রিকায়-পত্রিকায় মতামত নিয়ে বিরোধ 
দলের লোক। তারা দল গ'ড়ে তোলে । বিন! দেখা দেয়। নরম আর গরম ( বা চরম) মত 
দলে কাজ চালানে। অসম্ভব । এখানে বল্বো যে, বা রে জারি হ'তে থাকে। “অমৃতবানার”কে 
তারা দলপতি । প্রতে)ক দল বা দলপতির অন্ত “খানিকটা” গরম বলা হ’তে| আর “বেঙ্গলী"কে 
ছু-একট] কাগজ থাক! জরুরি সন্দেহ নাই। কিন্ত “খানিকটা” নরম বলা হ'তে] । যে-কয বছর 
অনেক সময়েই কোনো কাগজ হয়ত কোনো নিদ্দিষ্ট ( ১৯*৬ আগষ্ট--১৯*৮ অক্টোবর ) “বন্দেমাত্রম্‌’” 
দলের সঙ্গে গাথা নয়। কাগজগুলা আপন-আপন চলেছিল, সে-কয় বছর অবশ্য আসল চরম বা 
মনে চলে। যখন তাদের যেরূপ মজ্জি, তখন গরম কাগঞ্জ ছিল এইটাই। তপনকার দিনে 
তার। সেইভাবে দলগুলার বা দলপতিসমূহের কাধা- কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানে কোনো দলেরই 
প্রণালীতে সায় দিতে রাণী হয়। অপর দ্রিকে একতিয়ার ছিল না। একমাত্র কংগ্রেস ইত্যাদি 
দলপতিরা নিজ-নিজ মত গেয়ে চলে,_নিজ-নিজ বে-সরকারী মঞ্জলিশে প্বন্দেমাতরম" বনাম 
পথ তৈরী.কর্‌তে থাকে | হয়ত বা কগনো-কখনে। “বেঙ্গলী” অথবা “বন্দেমাতরম্‌” বনাম “অমৃত- 
তারা কোনো পত্রিকার হরমাফিক কাজ-কণখ বাজায়” সমস্া যংকিঞ্চিৎ মালুম হ'তে । 
পত্রিকা-জগৎ 
“মাদার ইণ্ডিয়া” হইয়াছে । আলোচ্য সংখ্যায় বাংলার কয়েকজন খ্যাতনাম। 
( আগষ্ট, ১৯৪৬) স্বধী লেখনী-সঞ্চালন করিয়া পত্রিকাখানিকে সমৃদ্ধিশালী 


এই নব-প্রকাশিত ইংরেজী মালিকের প্রথমবর্ষের করিয্বাছেন। অধ্যাপক বিনগ্বকৃমার সরকার লিখিত 
প্রথম সংখ্যা সমালোচনার আন্ত আমাদের হস্তগত “মানবজাতির পুনর্গঠনকারী ঘুবশক্তি* শীর্ষক প্রবদ্ধটী 
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বিশেষকরুপে প্রণিধানের যোগ্য । স্বঞ্জন শক্তি যে তরুণদের 
হাতে শ্রদ্ধের অধ্যাপক সে সদ্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন। 

অন্যান্ত প্রবন্ধ-লেখকের মধ্যে শ্রযৃত স্থজীবরঞ্ন 
রায় লিখিত সাঁওতালদের সম্পর্কে রচিত প্রবন্ধটা 
অত্যান্ত তথ্যপূর্ণ । ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের মধো 
সাওতালদের স্থান অনেক উচ্চে। আধাজাতির শুভা 
গমনের পুর্বে সাওতালদের সামাজিক রীতিনীতি কেমন 
ছিল তাহা জানা তুঃলাধ্য হইলেও ইহা সত্য যে, ইহারা 
আধ্য সভাতা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে। কিন্ত 
কেবলমাত্র গ্রহণ করিয়াই ইহার] সন্তষ্ট থাকে নাই, 
আর্য বা হিন্দুদের উপর ইহারাও রীতিমত প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছে । মোটের উপর হিন্দুদের সহিত 
আচার ব্যবহারে ইহাদের এত বেশ সাদৃশ্য যে, ইহাদিগকে 
হিন্দু ছাড়া অন্ত কিছু বলা চলে না। ইহারা 
নিজেদের 'খেরোয়ার বা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করে। সাওতালরা অশ্বথ, তুলসী ও শাল গাছের পুজা 
করে। ম্বগোত্রে বিবাহ লাওতালদের মধ্যে নিষিদ্ধ । 
বিবাহ উৎসবের সময় সাওতাল বর ও কনে আত্মীয় স্বজন 
ও গুরুজনদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। বর “হরিবোল” 
শব্দ উচ্চারণ করিয়া কনের কপালে সিদুর পরাইয়৷ 
দেয়। বিবাহের অষ্টম দিবসে পাত্রী স্বামীর কাছ 
থেকে লোহার বালা লইয়া মৃতা বা বিধবা ন! হওয়া 
পর্ধযন্ত উহা ধারণ করে। সাওতাল বিধবা হাতে লোহা 
বা মাথায় সি দুর পরে না। 

সাওতালরা হিন্দুদের নত ছেলেমেয়েদের রাম, 


আধিক উন্নতি 


২১শ বর্ষ- ৫ম সংখ্যা 





কু, ভরত, কালী, দুর্গা, তুলসী ইত্যাদি নাম রাখে। 
হিন্দু দেব-দেবীর তাহারা উপাসনা করে এবং আনন্দে 
তাহাদের সন্মুখে নাচ-গান করে। পানগুলা প্রধানত: 
রামায়ণ ও কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক । তাহারা মনসা ও ভৈরবের 
পূজা করে। 

সাওভালরা মৃতদেহ দাহ করিয়া দেহ ভম্ম দামোদর 
বা গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করে। তাহারা অশৌচ পালন 
করে এবং -অশোচান্তে ক্ষৌরকাধা করে। পরলোকেও 
তারা বিশ্বাসী এবং শ্রাদ্ধ ক্রিঘাও পালন করে| দায়ভাগ 
অনুসারে উত্তরাধিকারী মৃত ব্যক্তির ধন-সম্পত্তি ভোগ- 
দখল করে। 

সাওতালরা অত্যন্ত সাহসী ও যুদ্ধপ্রবণ জাতি। 
বিহারে ও বাংলায় ইহাদের মোট সংখ্যা ৪* লক্ষেরও 
উপর ; বাংলায় এদের সংখা! প্রায় ১ লক্ষ । বাংলার 
ধন-সম্পদ সংগঠনে সাওতালদের অবদান বড় কম নয়। 
স্বন্দরবনের জলাতৃমির উদ্ধারসাধন করিয়া সেখানে চাষ 
আবাদের ব্যবস্থা বহুলাংশে সাওতালদের কল্যাণেই 
সাধিত হইয়াছে । অথচ এর! ভারতবর্ষের দরিদ্রতম জাতি । 
ইহাদের নধ্যে অনেকে পশ্বাধম জীবন যাপন করে। 
বছরের মধ্যে কয়েকমাস ইহার] গাছের ফল-মূল, লোনা 
মাছ ইত্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করে। হুম্দরবনের সমস্ত 
ধান এদের কল্যাণেই উৎপন্ন হয়| কিন্ত ইছাদের নিজের 
হিস্তায় যৎ-সামান্তই থাকে । তাহ! সত্বেও ইহারা 
কাহারও বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করে না 
বা মিথ্যা কথাও বলে না। সর্ববংসহ। ধরিত্রীর মতই 
ইহারা নীরবে সমস্ত ছুঃখ-ক& সহ করিয়া চলে। 


সমালোচন৷ 


দি প্রাইস অব. পিস; শ্তার উইলিয়াম বিভারিজ্‌ ; 
লগ্ন; পাইলট প্রেস ; ১৯৪৫ ; ১০৪ পৃঃ; ৬ শিং। 

স্টার উইলিয়াম বিভারিছ আলোচ্য গ্রস্থে যুদ্ধোত্তর 
পৃথিবীর অটিলভম প্রচেষ্টা--শাস্তি স্বাপন_-লইর! আলোচনা 


করিয়াছেন! গ্রস্থকারের মতে আন্তর্জাতিক অরাজকতাই 
যুদ্ধের যূলীভূত কারণ হইলেও নিদ্দিষ্ট অনেকগুলি কারণ 


বশতঃ যুদ্ধ ঘটিয়া থাকে । এই সমস্ত কারণের মধ্যে ভয়, 


প্রতিশোধ-স্পৃহা ও শাসকদের দুরাকাক্রা সর্বাধিক উল্লেখ- 


ভাদ্র--১৩৫৩ ] 


— 
সিট 


ঘোগা। শকি-প্রতিযোগিতা, শক্তি-লামা, চিএস্থনা 
সীমান্তরেথা, বিভিন্ন ভাতির মধ্যে স্বাহী ভেদ-রেখা। ইতাদি 
বিধয়ে অবান্থরক্ূপে অভিমত প্রকাশ করিয়া তিনি নিছশ্ব 
পরিকল্পন! উপস্থাপন করিঘাচেন । আনঙ্ছাতিক অরাজবত! 
দূৃব করিতে হইলে বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মশ্যবন্তী 
সমস্তাগুলা দূর কর! সম্পর্কে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্ঠ বল 
প্রয়োগের যে নীতি বলবৎ আছে তাহা বদ করার জন্ম 
এমন এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম করিতে হইবে, 
যাহা স্টায় বিভারের দ্বার! বিডিদ্র স্মন্টার সমাধান করিবে। 
বিভিন্ন জাতি মধো সমল্তা বা বিরোধ উপস্থিত হয় 
সীমান্তরেখা, উপনিবেশ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও সংখা লমূ 
দলগুলি লইয়া | সীমান্ত সমস্ত৷ সম্পর্কে এক ট্রাইবুনাল 
গঠন করিতে হইবে। এ ট্রাইবুনাল আন্ম-নিয্রপ্রে 
আদর্শ অনুসারে বিভিন্ন জাতির মধো সীষান্থ লয় 
বিরোধের মীমাংসা করিবে । আত্ম-নিধস্রপের নীতি 
কিন্ত আন্তর্জাতিক পুলিস খাটির জগ্ত সামরিক গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানগুলি ব। অনগ্রলর এলাকাগুলার ( উপনিবেশ) বেগার় 
খাটিবে না। অনগ্রসর এলাকাগুলার অধিবাসীরা 
শিক্ষার অভাব বশত: আঘ্ম-নিয়কণের যোগ্য নয। লমন্ত 
উপনিবেশের় বেলায় অভিভাকত্ব বা অছিগিরির নীতি 
প্রয়োগ করিতে হইবে । এক আনঙ্জাতিক ওঁপনিবেশি+ 
কমিশনের হাতে উপনিবেশগুলার ভার অর্পণ করিতে 
হইবে। এই প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত অনগ্রলর অঞ্চল সমূহের 
অধিবাসী দিকে আত্ম-নিযস্ত্রণের পথে পরিচালিত ঝরিবে। 





গ্রন্থপতী ৭৩ 


সার্বভৌম রাষ্টগঙার মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলা কিন্ত 
স্বাধীনভাবে নিল্পশ্ন সদ্ধি-চুক্তি সমৃহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে । 
নিহ্ুণের ভার কোন আন্তজ্ছাতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে 
গেওয়া চলিবে ন1। সন্ধি চুক্ত গুলার বা!র।। ও বিশ্লেষণের 
ভার অবশ্যই একটি আস্তজ্জাতিও আদালতের হাতে অপ্পণ 
করিতে হইবে। সংখ্যালঘু সমস্য! সম্বন্ধে কোন ধরাবাধা 
করা অসম্ভব । মানব জাাডর সাধারণ 
অধিকার এ দাবী-দাওয়াগ্ডনির উপর নির্ভর করিচাই এই 
সনশ্থার সমাধান করিতে হহবে। 

বু:টন্স ওয়ে টু সোশ্যাল পিকিউরি 
লাফিটে; লণ্ডন; পাইলট প্রেস; 
৬ শ্িং। 

বিলাতে সংপ্রতি শ্বেত্ুপত্রের আকারে যে সমাজ- 
বীমার পরিক্তনা প্রকাশিত হইয়াডে। আঙলোচা গ্রন্থে 
তাহার প্রধান প্রদান বিষচণ্ডল। লইম়া আলোচনা করা 
হইয়াছে । গ্রন্থের প্রারভ্তে বর্তমান সময় পধান্ত বিলাতে 
সমাজ-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলার বাড়তির বিবরণী লিপিবদ্ধ 
করা হইছে । গ্রন্থের মধ্যভাগে সরকারী পরিকল্পনার 


সাথে বিভারিজ পরিকল্পনার তুলনামূলক বিচার করা 
হুউয়াছে । উপসংহারে ব! শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থকার সরকারী 
পরিকল্পনার সংশোধনের জন্তু কতকগুল৷ প্রস্তাব উখাপন 
করিখাছেন ।  উদ্বাহরণ-ম্বক্ধপ, আহত কারধানা-শ্রামক- 
দের জন্ভ বিশেষ অর্থ সাহাযোর পরিবর্তে শ্রমিকর। 
যাহাতে কারখানার কাজে গুলুন্ধ হয়, তাহার ব্বস্থ। 
করিতে উপদেশ দ্বিাছেন। 


বিশি-বাবস্থ। 


১৯৪৫ 3 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১। ইনকাম্‌ ক্ৰম ইঞ্িপেণ্ডে্ট প্রফেশনাল প্র্যাক্টিস্‌ 
মিণ্টন ফ্রিড্মান ও সাইমন কুজনেটস্‌ ; লিউইবর্ক। 
স্তাশ নাল বারে! অব. ইফনমিক রিসার্চ ; ১৯৪৫; ৫৯৮ 
পৃঃ) ৪৫০ ভগার। 

২। দ্বিবিল অব্‌, সোস্তাল্‌ রাইটস ; জর্জেস 
গুরুভিচ.; নিউইকর্ক। ইণ্টারল্তাশনাল ইউনিভালিটিজ্‌ 
প্রেস ৮ ১৯৪৬7 ১৫২ পৃঃ; ২ ভলার। 


৩। মাস্থলী সার্ভে অব. ইকনমিক কণ্ডিসন্দ ইন্‌ দি 
পাঞ্জাব; ১ম খণ্ড; ভাহুয়ারী বোর্ড অব, 
ইকনমিক £ন্‌কোন্বারী। পাগাব ; সাছোর ; ৮ আনা । 

৪। দি ট্রান্সদপোট সিচুচেস্ন্স ইন্‌ ইউরোপ; 
ইয়োবোপিহান সেপ্টাপ ট্রান্সপোর্ট অর্গানিজেসন্স ; লণ্ডন; 
১৯৪৫7 ৫ শিং। 


১৯৪৫ ; 


সোশ্যাল [সিকিউন্সিটি ফর 


৭৪ আধিক উন্নতি 
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ইণ্টারশ্থাশ নাল লেবার অফিস; মন্টিল; ৫৫ পৃঃ; 
>১ শিং ৩ পেঃ। 

৬। গবর্ণমেণ্ট আগু, ইউনিয়ন-এ£ম্প্রচার রিলেসন্স 
লিছুর মাগলুসন ; শিকাগো ; পাবলিক আচাডমিনিষ্ট্রোশন 
সাচিল ; ১৯৪৫ 7 ৩৬ পৃঃ; ১ ডলার । 


৭) ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌ অব. জাৰ্শ্বাণি, কে কে 
ভোবারার ॥ লণ্ডন; লিগাস ড্মও 7 ১৯৪৪ ১৬৭ পৃঃ; 
৭ শিং পেং। 

৮। হাছেরী; টিবরমণ্ড; লণ্ডন; মাক্ভোলা 
১৯৪৪ ৮ ১৭৫ পৃঃ; ৫ শিং। 


মাক্সের দুটি ভঙ্গীতে ব্যবসায় জগতের সঙ্কট 


অধ্যাপক কস্বরচাদ লালুধানী, কলেজ সব কমাস? পুণা 


যাবলায় জগতে 'সক্ষট’ একালের অর্থশাস্থ্ের প্রধান 
আলোচা বিষ | প্রদান কেন, একমাত্র স্থালোচ! বিষয় 
বললেও অতাক্তি হবে না। প্রায় একশ’ বছর আগে 
যখন ধনতাস্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সবেমাত্র গোডাপত্তন 
হয়েছে ইংলণ্ডে, তখন মার্ক স্‌ বলেছিলেন যে, এই উৎপাদন 
বাবস্থার ধ্বংসের বীজ এই উৎপাদন বাবস্থাতেই নিহিত 
রয়েছে । তারপর অনেকদিন গত হয়েছে; ধনতাস্ত্রিক 
উৎপাদন বাবস্থাও পুথিবীময আপন কর্তৃত্ব কমবে 
বিস্তার করেছে ; ছোটখাটো বাড়ঝাপটার দন্দুধীনও একে 
হতে হয়েছে । ইতিমধো অর্থশাস্বেরও যথেষ্ট আলোচনা 
হয়ে গেছে এবং অনেক অর্থনীতিবিদ ধনডাস্ত্রিক উৎপাদন 
ব্যবস্থার সাফাই গান করেছেন । কিন্তু ১৯২৯ সনের 
জগংজ্োড়া মহালঙ্কট যখন পৃথিবীর বুকের উপর তাণ্ডব 
নৃত্য করে সমস্ত ধনতাম্ত্িক উৎপাদন বাবদ্বাকে একটা 
ভয়ানক রকমের কাকুনি দিয়ে গেল, তখন চারিদিকে 
একটা চেতনার লঞ্চার হলো; রাষ্টরব্যবস্থার নীতিতে 
হলো একটা আমূল পরিবর্তন , আর অর্থনীতিবিঘর 
হেন খানিকটা ঝুকে পড়লেন সমাঙ্তস্ত্রের দিকে, 
পরিকল্পনার পক্ষ সমর্থনের ভিতএ ব্বিরে। অর্থনীতির 
আলোচনার ক্ষেত্রে এই যে পরিবর্তন, একে বলা চলে 
সমাওতন্ত্রের সঙ্গে সন্ধি । বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের 
আলোচা বিষয় হচ্ছে ব্যবসায় জগতে সঙ্কট বিষয়ক 
বিভিন্ন মতবাদ । এই সব মতবাদের আলোচনার ভিতর 
দিয়ে আমর! এইটিই দেখাবার চেষ্টা করবে! যে, প্রা 


একশ’ বছর বাপে মার্কস যে মতবাদ পৃথিবীর সামনে 
খাড়া করতে চেষ্ট। করেছিলেন, ধনডাস্তিক অর্থনীতি 
লেই যতবাদকে, পৃরোপৃরি না হলেও, ফেইনস এবং 
তার মভালম্বীের রচনার ভিতর দিয়ে আংশিকভাবে 
স্বীকার করে নিয়েছে। 

একটা কথা এখানে বলা আবশ্কক। খধনতাস্ত্রিক 
অর্থনীতিবিদ্‌দের আলোচনা মার্ক সী অর্থনীতির দিকে 
ঝুঁকে পড়লেও চরম লক্ষোর মৃলগত যে পার্থকা 
তাতে কোন পরিবর্তনই হয়নি। ধনতাস্ত্রিক দৃষ্টি চগ্গীর 
বিশেষত্ব হচ্ছে এই বে, এর! বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার 
রোগ নির্ণঘ করে ভার প্রতিকার করতে চায়। কেননা, 
বাবসায় জগতের এই সম্কটই হচ্ছে ধনতঙ্বের ধ্বংসের 
বীছ। একটা সঙ্তট আসে; এক একটা ছুধধোগ ব্যবসার 
এবং তার মারফতে লমণ্ড উৎপাদন বাবস্থাকে, এমনি 
ভাবেই ঝাকুনি দিয়ে যায় যে. তার ফলে এই উৎপাদন 
বাবস্থ। কিছুদিনের ওল্ঠ চলংশক্রিরছিত হয়ে পড়ে। 
কিছুদিনের মধ্যে বলসকয় করতে না করতে আবার 
একটা ছুধ্োগ ঘনীভূত হয়ে আসে, আর একটা সঙ্কট 
দেখা দেয়; আবার উৎপাদন বাবস্থা অসাড় হয়ে পড়ে । 
এইভাবে এমন একট! দিন আসবে যখন উৎপাদন বাবস্ব! 
এই কাকুনির বেগ কিছুতেই সহ করে উঠতে পারবে 
না- সেইদিন এর প্রাণবাঘু নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই 
অবস্থার যদি বর্তমান বাবস্থাকে চালু রাখতে হয়, 
তাহলে এখন থেকেই একে করতে হবে রোগমুক্ত । এর 


ভাদ্র--১৩৭৩ | মাক্সে'র দৃষ্টিভঙ্গীতে 





একটা অংশেও ধদি এই রোগ আশ্রয় করে থেকে 
যায়, তাহলে তারই প্রভাব হবে দুষ্ট ক্ষতের মত 
উৎপাদন বাবন্থার উপর এবং তার ফলে একদিন না 
একদিন এর অবলান হয়ে উঠবে অবশ্তগ্াবী। তাই 
যেকোন উপায়েই হোক, ধনতাঞ্ত্রিক অর্থনীতিবিদদের 
লক্ষাই হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থাকে বাচিয়ে রাখা এব 
রোগপমুকির ভিতর দিয়ে এবং তার জগ্গে এমন সব 
ব্যবস্থা অবলম্বন ঝর] যাতে দুধেোগের কালমেঘ 
আর পুণ্তীভূত হতে ন! পারে। 

সমাঙতস্ত্রীদের সমস্ত কিন্ত অন্য রকম । এর! বর্তমান 
উৎপাদন বাবস্থাকে চালু রাখতে চান্ত না_এরা চায় এর 
অবসান। কিন্তু তার জন্েও যে অনুসন্ধান করে বের 
করতে হবে বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থার ছস্তনিছিত হুর্বলতা- 
গুলে। | কেন না, এদের ম্মযোগ নিয়ে, এদের আঘাত 
করে এয়া ধনতন্তরকূপা দানবকে ধ্বংস করতে চায় । 

আয় একটা কথা এখানে বলে রাখি। উৎপাদনের 
আদিম অবস্থায়, যেখানে ব্যাবদ্ধারিক মূলোর দিক্‌ থেকেই 
শুধু সামগ্রীর উৎপাদন হতো, বিক্রয়ের জন্যে নয়, সেখানে 
যাবলায় ও উৎপাদনক্ষেত্রে সঙ্কটের অবকাশ মাং 
ছিল না। পরবর্তী সময়ে--অর্থাৎ যখন চাহিদা এবং 
সামঘীযর সরবরাহ, এছুঃছের সমতা টিল--ঙখন?9 
উৎপাদন এবং ডোগবিলাল এদের মধ্যে একটা স্বন্বিত 
ছিল বঙায়। কিন্তু বর্তমান ধনতাস্রিক ঝবস্থার সুতুপাত 
যেদিন থেকে স্বরু হলো, যেদিন প্রথম উৎপাদন ও 
চরধক্রেতার মাঝধানেকার জায়গা জুড়ে বলণ আর 
একদল লোক, সেদিন থেকে উৎপাদন ও ভোগবিলাসের 
পারস্পরিক সম্পর্ক হয়ে উঠল জটিগ, আর সেই সঙ্গে 
এদের পারস্পরিক সমতা বকা স্থিতির হলো অআবসান। 
এখন থেকে উৎপাদনের চরমলক্ষ্য জার ভোগবিলান 
রইল না, তার জাগার এলে পড়লে! বিনিময় । উৎপাদন 
ব্যবস্থার প্রকুতিগত বিধানই ছলে চাছিদ। অনুসারে 


বাখসায় জগতের সঙ্কট ৭৫ 


চাহিদার তুলনা 
যখনি সামগ্রী সরবরাহ বেশী হয়ে পড়ে, তখনি আবার 
ভুধোগের মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলবে । 
লেই সঙ্গে দেখা দিবে লঙ্কট । বাগাবের প্রসারের 
তারতম্য অনুসারে এই লঙ্কটের পরিমাণ কম বা বেন 
হতে পারে; কিন্কু তাই বলে একে এক্ষেবারে উড়িয়ে 
দেওয়া চলে না। 


উৎপাদন । যপশি এর ব/তিক্রন হয়, 


আর 


অনেক শেত্রে আবার এমনও হয় যে, 
ধে পরিমাপ লামগ্ী উৎপন্ন হয়েছে সে তুলনায় চাহিদ। 
কম নেট । অথচ সঙ্কট হচ্ছে বাবসাঘ ক্ষেত্রে! এ 
আবন্থাপ নিশ্চয়ই একথা বলা সঙ্গত হবেনা যে. সঙ্কটের 
কারণ চাঠদা ও সামশ্রীসরবরাহ, উৎপাদন ও €োগ- 
বিলাল, এদের পারস্পরিক অসমতা। 
পারস্পরিক লতা স্বাপাতদৃ টিতে বার থাকলেও 
সত্যিকারের সমতা। বজায় নেই-_মর্থাৎ উৎপশ্র সামগ্রী 
চরম ক্রেতার ভাতে পৌছে দেবার কলটি বিকল হয়ে 
গেছে । এর ফলে একদিকে দেপা দিবে অবিক্রত 
উৎপক্রসামগীব বিরাট সপ, আর একদিকে অভাব তার 
নগ্মৃষ্ি নিষে হাগ্রির হবে। লামঘ্রী আছে? তাব গন্সে 
চাহিদা ছে; অথচ এইসব সামগ্রী ঠিকন্ত 
চাহিপাকারীদের হাতে গিয়ে পৌছাতে পারছে ন! ক্রনর 
শক্তির অভাবে-এরা এদের চাহিদাকে কাধক্করী করে 
উঠতে পারছে না কোনমতে । 
উৎপাদন বাবস্থার বিশেষত্ব । 


কিন্ত এদের 


এইখানেই হলো বর্তমান 
উৎপাদক যখন লাডের 
নেশায় তার উৎপাদন উপকরণ ও সেই সঙ্গে শ্রমিকদের 
নিওড়ে কাঙ্ড আদায় করে চলেছে, তখন তার একথা 
মনেই হয়নি যে, এই সব সামগ্রী বিক্রি হতে পারবে 
কিন; সে কেবল অধিক লাভ ও বায়লক্ষোচের লালসান়্ 
কোনদিকে ভ্রক্ষেপমাত্র না করে তার উৎপাদন ব্যবস্থাকে 


চালু রেখে ছিল_-একেই সে মনে করেছিল উৎপাদনের 
চরমতম স্বার্থঞতা। 
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পরিচায়ক । আতিক সংস্থানের সারবন্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পঞ্ছতির নৈপুণা এবং 
স্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহান্রভীতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের 
প্রধান পাথেয় । 


সাফতেল্যর পরিচয় 


১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্‌ 


হেড অফিস :__হিন্দুস্থান হিল।ডংস--কলিকাতা 
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৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিষেন্টাল প্রেস হহতে শ্রযোগেশচন্্র সরখেস কতক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 








২৯শ বন-_-৬ষ্ঠ সংখা 





স্মহমস্মি সমান উবরে! নাম ম্যান । 
স্ৰভীসাড়ব্বি বিশ্বাসাডাশামাশাং বিষাসতি ॥ 
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বাংলার সম্পদ্‌ 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্শিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 


সংপ্রতি হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স 
সোসাইটি লিমিটেডের ১৯৪৫ সনের কাধাবিবরণী বাহির 
হইয়াছে । গত সনে এই কোম্পানী মোট 
১* কোটি ৪ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিরা- 
ছিল। আলোচা বৎসরে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২ কোটি 
১* লক্ষ টাকায় পৌছিদ্রাভে । প্রিমিয়াম বাবদ আলোচা 
বৎসরে কোম্পানীর মোট ১ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা আয় 
হয়। ইহা পূর্ব্ববন্তী বৎসরের তুলনায় ৪৩ লক্ষ টাকা 
বেশী । অন্যান্য আয় লইয়া কোম্পানীর এ বংলরের 
মোট আয় দাড়া ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকার কিছু 
বেশী । ১৯৪৪ সনে কোম্পানীর কাধ্য পরিচালনায় বাম 
হইয়াছিল রিনিউয়েপ প্রিমিয়ামের শতকরা ১০২ ভাগ, 
আলোচ্য বৎসরে ইহা ৯-*৬ ভাগ হইন্নাছে। বর্তমান 
দুম্ঘলতার দিনে খরচের হার এইভাবে কমান পরিচাল ক- 
বর্গের ক্ুতিত্বের পরিচায়ক । প্রভিডেন্ট এনডাউমেপ্ট 
ইন্লিহরেম্স তহবিল সহ জীবনবীমা তহবিলের পরিমাণ 
আলোচা বংসরের শেষে ৭ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা দাড়ায় 
গত বৎসরের তুলনায় ইহা ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা বেনী । 
পলিদি গ্রাহকদের মৃতু বাবদ বোনাস সহ ২* লক্ষ ৪৬ 
হাজার টাকা এবং পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়ায় বোনাস সহ 
১৯ লক্ষ ৫১ হাজার টাক! কোম্পানী আলোচা বংলরে 
প্রভাপণি করিয়াছে! 
উচ্চহারে আরকর ইত্যাদি দিবার পরও কোম্পানীর 
তহবিলের উপর গড়ে শতকরা ৪-*৮ টাক! হিসাবে 
আয় হইয়াছে । আয়ের এই উচ্চহার থে হু দাদন-নীতির 
জন্কই সম্ভব হইঘাছে, তাহা বলা চলে। এই বৎসর 
দীর্ঘকাল পরে কোম্পানী অংশীদারদিগরে আয়কর রহিত 
শতকরা ৫ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়া 
ঢেন। আধিক নিরাপত্তা! সন্দেহাতীত হওয়ায় ভবিষ্যতে 
এই লভাংশের হার ক্রমশঃ বন্ধিত হইবে । 


১৯৪৪ 


বিমানে খাগ্-দ্রব্য সরবরাহ 


কলিকাতা, ২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গত 
সোমবার রাইটার্স বিল্ডিলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
বাঙ্গাল! সরকারের বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের উর্দ্ধতন 
কম্বচারিগণ বলেন যে, ঘাটতি জেলালমূছে চাউলের দর 
এখনও অধিক এবং প্রাদেশিক মুল্যের গড় সতের টাক! 
এগার আনা । অপরিবর্তনীয়ভাবে সরবরাহের প্রাচুধো 
ফলে জলপাইগড়ী, শিলিগুড়ী, গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ 
সদর, নেত্রকোণা, বাখরগণ্ড সদর ( দক্ষিণ ) এবং চাদপুর ও 
নওগাঁয় মূল্য কিছু হাল পাইয়াছে। চারিখানি ডাকোট। 
বিমানে বর্তমানে আটা ও ডাল কুমিল্লা ও ফেন্টীতে প্রেরণ 
করা হইতেছে । ১৯শে অক্টোবর হইতে উক্ত বিযানে 
মোট ১৮ টন মাল দৈনিক প্রেরণ করা হইতেছে । অন্ততঃ 
এক হার টন চাউল, ডাল এবং আটা লইবরা একখান। 
স্পেশাল জাহাজ কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম যাইবে । উছ। 
নোয়াখালী, ত্রিপুর। ও চট্টগ্রামে বিলি করা হইবে। 
উপক্রত অঞ্চলে খাগ্য বণ্টন পধাবেক্ষণের জন্তু খান্ত বিভাগের 
ডিরেক্টর জেনারেল কুমিল্লাতে গিয়াছেন এবং লেখান হইতে 
ফেনী ও নোয়াখালীতে যাইবেন। 


রিলিফের জন্য আড়াই কোটি টাকা 


বাংল! গবর্ণমেন্ট বাংলা প্রদেশে বিভিন্ন রিলিফ 
কাধ্যের জন্তু গত সেপ্টেম্বর মাস অবধি প্রায় আড়াই কোটি 
টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কুষিও ভূমি উ্নয়ন 
খণ বাবদ ৬৭৭১,৭৮০ টাকা, গৃহনির্শ্বাণের আন্ত বিনাহদে 
ধণ বাবদ ১৪,৪১,১৭* টাকা, খন্নরাতি সাহাধ্য বাবদ 
১,১২*২৯২৪১ টাকা, শ্রমের বিনিময়ে সাহাষ্য বাবদ 
১৭২৫০১৪ টাকা, কারিগরদের পুনর্ধসতি বাবদ ২৩৫৬৬১ 
টাকা এবং যুদ্ধোততর বেকারদের সাহাঘা বাবদ ১৯২৮২৬৮২ 
টাক! বরাদ্দ কর! হইয়াছে । 


আথিক ভারত 


মহীশুর-রাজ্যে স্বর্ণ উৎপাদন 

১৯৪৪ সনের ডিসেম্বর মাসে ১৫,৩৮২ আউন্স এবং 
১৯৪৫ সনের নভেম্বর মাসে ১৩,৫৪* আউন্দেব তুলনা! 
১৯৪৫ সনের ভিসেম্বর মাসে মহীশূর রাছ্ধো ১৪,৯৮৫ 
আউন্স সোণ! উৎপন্ন হইয়াছে । কাজেই দেখা হার, 
আলোচ্য মাসে গত নভেম্বরের তুলনা স্বর্ণ উৎপাদন 
১০৬% বাডিয়াছে, কিন্তু ১৯৪৪ সনের ডিসেদ্বর মাসের 
তুলনায় ২:৫, কমিয়াছে। আলোচ্য মাসে মহীশৃর রাগ 
মোট উৎপন্ন স্বর্ণের মূলা ৩২,৯৬,৭০০২ টাকা, ১৯৪৫ সনের 
নভেম্বর মাসে ২৯,২৪,৬৪*২ টাকা এবং ১৯৪৪ সনের 
ডিসেম্বর যাসে ৩৯৯১৪,৮৭৮২ টাকা। 


মহীশূর-রাজ্যে রেলপথের আয় 

গত ডিসেম্বর মালে মহীশৃর রাজোর সরকারী রেলপথে 
মোট ১৪,৪৪,২২৩২ টাকা আন হইঘাছে। নভেম্বর মাসে 
আয় হইয়াছিল ১২,২৯,৪৬৫২ টাকা এবং পূর্বববন্তী সনের 
ডিসেম্বর মাসে ১৩,২৫,২৩৮২ টাকা। ১৯৪৫ সনের ১লা 
জুলাই থেকে ১৯৪৫ সনের ভিসেম্বর মাসের শেষ তারিখ 
পরাস্ত রেল-বিভাগের আয় ৮৩,৭৩,৪১০ টাকা, পূর্বাবন্তী 
সনে এই সময়ে আয়ের পরিমাণ ৮২,৯২-৭৯৬২ টাকা । 

১৯৪৫ সনের ডিসেম্বর মাসে মহীশূর রাজ্যের সরকারী 
রেলপথে মাল চলাচলের পরিমাণ ২,৭৮৯,১১৯ মণ, 
নভেম্বর মাসে ২১*২৮,৭১৬৮ মণ এবং ১৯৪৪ সনের ডিসের 
মালে ২,২৮,৩৩৪ যণ। ১৯৪৫ সনের ১ল৷ জুলাই থেকে 


১৯৪৫ সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রেলপথে মোট মাল 
চলাচলের পরিমাণ ১৫,২৫৩,৭৯১ মণ । পূর্ববর্তী সনে একই 
সময়ে মাল চলাচলের পরিমাণ ছিল ১২,৯৭৩,১৮৯ মণ। 


ছোটখাট যন্ত্রপাতি তৈয়াগী 


এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, কোনও কোনও 
আমদানি বাবসায়ী যেভাবে বিদেশে প্রেরিত অর্ডারের 
উপর নির্ভর করিয়া ছোট ছোট যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের বাবস্থা 
করিয়াছেন সেদিকে ভারত গভর্ণমেন্টের দৃ? আকৃষ্ট 
হুইয়াছে। ব্যবসায়ীদের বিক্রয় ব্যবস্থ। যে যন্ত্রপাতির 
নিযন্্র-কর্তার আমদানি লাইসেন্স মঞ্জুরের উপরে নির্ভর 
করে তাহা কিন্তু বাবসাধীর! প্রকাশ করেন না। যন্ত্রপাতি 
নিয়স্ত্রণ-কর্ত্তা কোনও আমদানি-লাইসেম্স মঙ্ুধ না করিলে, 
ভারতীয় খরিদ্দারদের আবশ্তক যন্ত্রপাতি পাইতে হবেই 
বিলম্ব হইতে পারে । 

ভারতের ১২টি কারখানায় প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট বস্ত্র 
পাতি তৈয়ার হয়। খরিদ্ছারগণ আমদানি-লাইসেন্দের 
জন্ত আবেদন করার পূর্বে এ সকল কারখানা হইতে 
তাহাদের আবশ্যক যন্ত্রপাতি পাওঘা যাইবে কিন! তাহ! 
যেন জানিয় লন । আমদানি বাবসাধীদিগকেও এই সঙ্গে 
জ্বানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, এদেশগাত প্রথম শ্রেণীর 
উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি প্রসারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ও সকল 
জিনিষের আমদানি-লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইবে । 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


মাকিণ মুলুকে আলু উৎপাদন 


গত বৎসর মাকিণ মুল্নুকে আলু উৎপন্ন হইয়াছে 
৪২ কোটী ৫* লক্ষ বুশেল। মাত্র আর দু'বার মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রে এত বেশী আলু উৎপন্ন হইয্াছ। ১৯২৮ সনে 
উৎপন্ন হয ৪২ কোটি ৭* লক্ষ, আার ১৯৪৩ সনে ৪৬ কোটি 


৯* লক্ষ বুশেল। ১৯২৮ সনে যে পরিমাণ জমিতে আলুর 
আবাদ হইয়াছিল, ১৯৪৫ সনে তার চার-পঞ্চমাংশ জমিতে 
আলুর চাষ হইয্বাছে। তা সত্বেও ছুই সনে প্রায় 
সমান আলু উৎপন্ন হইয়াছে । এর কারণ, ১৯৪৫ সনে 
উৎপাদনের হার সবচেয়ে বেশী দাড়াইয়াছে। একর প্রতি 
উৎপাদন ১৫:৬ বুশেল। 


be আধিক উন্নতি 





অধিকতর পরিমাণে সার প্রয়োগ, উহ্তততর শ্রেণীর 
বীজ, আর নতুন নতুন জমিতে আবাদ-_এই সমন্ত কারণ 
বশতঃ গত ছুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রে আলুর উৎপাদন হার 
বাড়িয়া চলিয়াছে। 

১৯৪৬ সনে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে মাত্র ২,৭৩৮,৩০* একর 
জমিতে আলুর আবাদ হইয়াছে । ১৮৯৩ সনের পর 
যুক্তরাষ্ট্রে এত কম আলুর চাষ আর কখনও হইতে দেখা 
যায় নাই । এই সনে ৩৮৫ হইতে ৩৯০ মিলিয়ন বুশেল 
আলু উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 


বিশ্ব গোধূম পরিস্থিতি 


যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে ৪৫* মিলিরন বুশেল গম জমা 
আছে। দুনিয়ায় মোট গম আমদানির দরকার 





[ ২১শ বর্ধ-_১ষ্ঠ সংখ্যা 


তন্মধো বড় জোর ময়দাসহ 


১০২৯৯ মিলিয়ন বুশেল। 
2** মিলিয়ন পাওয়া যাইতে পারে । যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীকে 


৪০* মিলিয়ন যোগাইতে পারিবে । ক্যানাডা ঘোগাইবে 
৩৮* মিলিয়ন, আক্জে্টিনা ৭৫ মিলিয়ন এবং অষ্ট্রেলিয়া 
৪* মিলিয়ন বুশেল। 

মোটের উপর ১৯৪৫ সনের তুলনায় ১৯৪৬ সনে বিশ্ব 
গ্রোধুম পরিস্থিতি অধিকতর আশাপ্রদ। ইউরোপের 
অধিকাংশ দেশে শশ্তের অবস্থা ভাল। উত্তর আফ্রিকার 
অবস্থাও সঙভ্ভোষজনক ॥। আষ্্রেলিরার গমের আবাদ 
ঝাড়াবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন । 
আঙ্দ্ে্টিনা ও ক্যানাভাতেও গোধূম আবাদের অবস্থ। বেশ 
ভাল। কাছেই আগামী সনে অনশনক্রিষ্ট বিশ্ববাসী পেট 
পৃরিয়া ধাইতে পাইবে বলিয়া আশ! করিতে পারে। 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


রুশিয়ার নূতন রাষ্ট্রনীতি 


রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যাপারে পররাষ্ট্রনীতি ও আভ্যন্তরীণ 
নীতির মধো যে সাম্রশ্ত রক্ষা করিয়া চলিতে হয় লে 
সম্বন্ধে সোভিফেট গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র অপেক্ষা 
অধিক সচেতন। 

জানা গিয়াছে যে, এম, মলোটোফ, ও এম, 
গ্রোমিকে৷ যথাক্রমে নিউইয়র্ক ও প্যারীতে যে 
তীব্র বিতর্ক চালাইয়াছেন তাহা লক্ষা করিয়৷ 
সোভিয়েট গর্ণমেন্ট চুপ করিয়। বসির নাই । তাহার! 
ইতিমধ্যেই পররাই্রনীতির সহিত সামঞ্রন্ড রাখিবার জঙ্ত 
আভ্যন্তরীণ নীতির আবশ্যক পরিবর্তন সাধনে বত্ববান 
হইয়াছেন। 

জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণে কমিউনিষ্ট দলকে 
অধিকতর উদ্বন্ধ কর। হইতেছে এবং মার্ক স্‌ ও লেনিনের 
আদর্শের প্রতি জনসাধারণের অচুরাগ বৃদ্ধির চেষ্টা কর! 
ছইতেছে। এভন প্রবন্ধাদি লিখিয়া, বক্তৃতাদি দিয়! 
দেশকে সঙ্জাগ রাখিবার চেষ্টা চলিতেছে । 


বিলাতে শ্রমিক সমস্যা! 


গত ৩*শে জুন মিঃ হারবার্ট মরিসন বিলাতে শ্রমিকের 
অভাব সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃত৷। করেন, তাহাতে 
তিনি বলিয়াছেন যে, আপাততঃ শ্রমিকের অভাবই 
বিলাতের জরুরী সমস্যা এবং এসম্পর্কে এখনই ব্যবস্থা 
অবলদ্বন প্রয়োজনীয় । যুদ্ধের পর এই এক বংসরে হাজার 
হাজার মহিলা শ্রমিক কলকারখানা ছাড়ি গৃহস্থালীর 
কাজে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন তাহাদিগকে পুনরায় 
কলকারখানার কাজে যোগ দিতে হইবে। নতুব! শ্রমিক 
সমস্ঠার আন্ত সমাধান সম্ভব নয়। 

বিলাতে শ্রমিক সমস্যা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে এই 
কারণে যে, এখন সেখানে আভান্তরীণ ও রপ্তানি বাণিজ্যের 
প্রসারের সঙ্গে শ্রমশিল্পের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়িয়া 
চলিয়াছে। এখন প্রতোক শিল্প-প্রতিষ্ঠানই তাহাদের 
কারখানায় যথাসম্ভব অধিক মাল উৎপাদনের জন্ত আপ্রাণ 
চেষ্টা করিতেছে। দৃষ্টান্তস্থূপ বল! যায়, গত জানুয়ারী 
মাসের তুলনায় এপ্রিল মাসে তিনগুণ বেশী ঘড়ি তৈত্বার 


আশ্বিন_-১৩৫৩ ] 


মোলাকাৎ ৮১ 


SES SANE ht 


হইয়াছে; ১৯9৪ সনে বিলাতে মাসে ১৭৫ খালা 
মোটর গাড়ী তৈয়ার হইত, কিন্তু গত এপ্রিল মালে সেখানে 
হইয়াছে ১৫ হাজার ৩৪৮ খানা। ইহার প্রায় অর্ছেক 
গাড়ী বিদেশে চালান গিয়াছে । এইভাবে বিলাতের শিল্প- 
দ্রব্যের উৎপাদন অসস্তবর্ূপে বাড়িয়া যাওয়ায় শ্রমিকেরও 
চাচি! মিটান কেবল পুরুষদের দ্বার। সম্ভব হইতেছে না। 


ভারতে বিমান-চালন! শিক্ষার প্রসার 


একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সাধারণভাবে 
এদেশে বিমান চলাচলের এসার এবং বে-সামরিক 
বিমান চলাচলের জন্ত আবশ্যক বৈষানিকদের প্রাথমিক 
শিক্ষার উদ্দেশ্টে ভারত গর্ণমেন্ট এদেশে বাক্তিগত বিমান 
চালনার প্রয়োজন বহুদিন পূর্বেই উপলদ্ধি করিয়াছেন । 
এই উদ্দেশ্যে ফ্লাইংক্লাবগুলিকে পুনরায় চালু এবং 
সেগুলির প্রসার সাধনের জন্তু গভর্ণমেন্ট পাহাষা করিবেন 
বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 

এর সিদ্ধান্ত অনুসারে ফ্লাইং-ক্লাবের অনধিক ২৮ বংসর 
বয়স্ক সভযদিগকে ১৫ টাকার বিনিময়ে এবং অস্ঠান্ত 


লোককে ৩* টাকার বিনিময়ে এক ঘণ্টা করিঘা বিমান- 
চালনা শিক্ষা দেওয়া হইবে। যুদ্ধ-পূর্ববকালে ভারতের 
যে কোন? শিক্ষা কেন্দ্রে এক ঘণ্টা বিমান-চালনা শিক্ষার 
জন্তু ৩: টাকারও বেশী দিতে হুইত। বর্তমানে হে 
সমস্ত যুবক কম খরচে বিযান-চালনা শিক্ষা করিতে 
চান পভর্ণমেন্টের এই ব্যবস্থার তাহাদের বিশেষ ম্থবিধা 
হইবে। 

গভর্ণমেন্টের এই মিস্ধান্থে বিষান-শিক্ষার্থাদের বেশ 
ভিড হইবে অনুমান হয়। ক্ষাইং-ক্রাবগুলি যাহাতে 
তাহাদের কাজ অবিলঙ্গে আরস্তড করিতে পারে গভর্ণমেণ্ট 
সেজন্য যথেষ্ট বিমান ও ইঞ্জিন পার দিয়াছেন। এ সব 
ছাড়া, বিমান খাটি তৈয়ার, আফিলাদি লিশ্মাণ ও 
মেরামতি প্রভৃতির দিক্‌ দিয়াও গভর্ণমেন্ট অনেক রকম 
সাহায্য করিতেছেন । 

বোদ্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, পাটনা, দিল্লী, লাহোর 
ও করাচীতে ফ্লাইং-ক্লাব এবং বিমান-চালন। শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে । অন্যান্য স্থানেও অনুর্ূপ কেন্দ্র খোলার 
জন্য গভর্ণমেন্টের স্ধ্ল আছে। 


মোলাকাৎ 
সাংবাদিকতা ও দলাদলি 


(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত স্থববোধকৃষ্চ 
ঘোষালের কখোপকথন ) 

প্রঃ-সএকালের সাংবাদিকতা ও দলাদলি সম্বন্ধে কিছু 

বলুন। 

উ.--একালের অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের 

(১৯১৪-১৮ ) পরবর্তী পচিশ-ছাব্বিশ বছরের কথা 

বল্ছি । ১৯১৯ সনে নয়া ভারত-শালনের কামুন জারি 

হয়। তখনই একালের রাষ্ট্রিক দলাদলি সুরু বল৷ 

চল্তে পারে । সেই সঙ্গেই একালের সাংবাদিকতা ও 

স্থরু বল্তে পারি । সংবাদপত্রসেবা তখন হ'তে 

একটা সতাকার পেশার দাড়িয়ে যাচ্ছে বল! সম্ভব৷ 

;_তার পূর্বে কি ছিল? 


উঃ-_বঙ্গ-বিপ্রবের যুগের (১৯*৫-১৪) সাংবাদিকতাও 
একালে নাই,__আর জননায়কভা বা রাষ্ট্রিক দল- 
পতিত্বও একালে নাই। সে-সব ছিল নেহাৎ 
সাদাসিধে মামলা । একালের মাপে সেকালে 
"লীডারী*--দলপতিত্ব বা জননেতৃত্বও ছিল না। 
অধিকস্ত সেকালে একালের পারিভাধিক-মাফিক 
সাংবাদিকতাও ছিল ন1। 

প্রঃ একালে সংবাদপত্র-সেবায় নতুন-নতুন ধরণ-ধারণ কি 
দেখছেন? 

উ২- প্রত্যেক সংবাদপত্র সম্পাদকীয় কর্শ্মচারীর! নানা 
দলের লোক। সম্পাদক যে-মতের দল পছন্দ করে 
সহ-সম্পাদকেরা হয়ত সেই মতের দল পছন্দ করে 


৮২ আধিক উন্নতি 


[ ২১শ বর্য--৬ষঠ সংখা! 


পর 


না। সহ-সম্পা্কেরা গুন্তিতে অনেক । ভারা 
সকলেই আবার কোনো নিদ্দিষ্ট মত-পথের লোক 
নয়। এলবের ওপর আছে “রিপোর্টার”, সংবাদ- 
সংগ্রাহক, সাঁছতা-লমালোচক ইত্যাদি নানাবিধ 
বাধালেখকদের দল। তাদের মতি-গতিও 
রকমারি ॥ ফলত: কোনো পত্রিকায় কোনো দাগ- 
দেওয়া মত বড়-বেশী দিন চালানো সম্ভব হয় কিন) 
সন্দেহ । 

:- পত্রিকা-লম্পাদকের দায়িত্ব তাহ'লে কিরূপ ? 

";-প্রত্যেক দনিক-সাপ্তাহিক-মালিকের নিতা-নৈমিত্িক 
কশ্ম-পরিচালনায় লেখকে-লেখকে বাগ্‌-বি তণ্ডা বোধ 
হয় লেগেই আছে। সম্পাদককে বনহুসংখাক 
অনৈকা, বিরোধ, ঝগড়া-ঝাটির সম্মুখীন হ'তে হয়। 
রোজই আপিসে একটা ক'রে সম্পাদকীয় সমস্ত 
হাজির হওয়া অতি-সোজ্রা কথা। 

+-সেকালে কি এই ধরণের গণ্ডগোল ছিল না? 

£এই লব খিটখেল ব! হ-য-ব-র-ল ১৯*৫-১৪ সনের 
যুগে হুরেন বন্দ্যোপাধ্যায় বা যতি ঘোষকে হজম 
ক'রুতে হ'তো কিনা সন্দেহ । এই সব এত জটিল 
ছিল না। এক-হুরেনের হুকুম বা মজ্জছিমাঞফিক 
চল্‌তো “বেজলী"। এক-মতির হুকুম বা মঙজ্ছি- 
মাফিক চল্তো “অমৃতবাজার” ৷ এইরূপই বল৷ 
চলে সহজে এক কথায় । 

£-"আহকাল কাগজগুলার সম্পাদকীয় অবস্থা কিরূপ ? 

2 প্রত্যেক কাগজেই দেখ! যায় মজার কাণ্ড । বিদেশী 
সংবাদ-বিশ্লেষণ-বিষ্ক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। কোনে 
সংখ্যায় এক শুভ বাহির হ’লে! হয়ত ইংরেজ- 
বিরোধী তথ্য বা মন্তবা, আর এক স্তম্ভে প্রচারিত 
হলো ইংরেজ-পক্ষীয় কথা। সেই সাখ্যাই 
কোনো টিপ্লনীতে মালুম হয় রুশ-গ্রীতি। আবার 
জান্দাপপ্রীতি হয় ত দেখি অন্ত টিপ্লনীতে। তা 
ছাড়া দেশী সমস্যা নিয়েও অমিল দেখা যায় খুব। 
এইরূপ বৈচিত্র্য, জটিলতা, আর অনৈক) বর্তমানে 
বেশ পরিশ্দৃট ৷ 


প্রঃ--এই জটিলতার কারণ কি? 

উ$ঃ--দেশের ভেতর দল গড়ে উঠেছে বহুলংখ্যক। 
দলপতিও রকমারি । তাদের বন্ধু, পেটোআ, 
চেলা, ধামাধর! বা ভাড়া-করা লোক হয়ত প্রত্যেক 
পত্রিকার আপিলে ছু-একজন আছে। অধিকস্ক 
আছে পত্রিকার মালিক বনাম চাক্রে-সংক্রান্ত 
সমন্তা। এইদ্স্ত কোনে! কাগজ কোনে। নিদ্দিষ্ট 
দলের দাগী মুখপত্র দাড়াতে পারুছে ন।। 

এই অবস্থা সম্বন্ধে আপনার কি মত? 

£_বোধ হয় এই অবস্থাটা! দেশের পক্ষে ভালই। তা 
না হ'লে মতের অত্যাচার সমাজের উপর খুব বেশী 
চলতো । জটিলতা সকল ক্ষেত্রেই খারাপ নয়। 
বরং বহুত্বই বারনীয়। 

£মালিক-সংক্রান্থ সমশ্টাটা কি? 

£-যে'কোনো ফ্যাক্টরীর মালিক-সংক্রান্ত সমস্কা যা, 
পত্রিকার মালিক-সংক্রান্ত সমহ্যাও তা। সম্পাদক 
ইত্যাদি লেখকের] মালিকের বা মালিক-সজ্হের 
ভাড়া-কর। চাকুরে । মনিবের সঙ্গে চাকুরের সম্বন্ধ 
দুনিয়ার কোন্‌ বাবসায় বঞ্ছুত্বময্ন ? পত্রিকার 
সম্পাদকীয় লেখকেরা পত্রিকার মালিক-মনিবের 
হুকুম তামিল করতে বাধ্য । 


প্রঃ এই ব্াবস্থার ভাল-মন্দ কিরূপ? 
উঃ--ঘটনাচক্রে মালিক যে-দলের বা! যে-মতের লোক 


সম্পাদকীয় লেখকদের অনেকেই হয়ত সেই দলের 
বা সেই মতের লোক নয়। মালিক চায় কোনে! 
বাক্তি-বিশেষকে বা কোনো কর্দ-প্রণালীকে 
বাজারে দাড় করাতে। সম্পাদকীদ্দ লেপকের। 
প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই সেই বাক্তিবিশেষের বা কর্শ- 
প্রপালীর বিরোধী । তাদের মগজে হয়ত অশ্যান্ত 
দলের বা দলপতির জন্ত দরদ র'য়েছে। মোটের 
ওপর ১2৪০-৪৪ সনের বছ-সমাজে সাংবাদিকতায় 
আর প্লীভারী"তে অর্থাৎ জননায়কতায় অমিল 
জবরদস্ত । 


পত্রিকা-জগৎ 


দি এগ্রিকালচারাল সিচুয়েশন্‌ 
( মে, ১৯৪৬) 
এই সংখ্যার ভেজিটেবল ও উত্তিদ্জাত তেলের 
বিশ্ব-প্রতিযোগিতা শীর্মক এক মূলাবান প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে। লেখক পিটার এল, ধাপ্দেন যুক্তরাষ্ট্রের 
এশ্রিকাল্চারাল ইকনমিকসের সদন । 
এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের পূর্বের যে সমস্ত 
হইতে প্রচুর পরিমাণে তৈল-শশ্ত রপ্তানি 
হইত তন্মধ্যে অনেকগুল] দেশ আগামী কয়েক বছরের 
মধ্যেই বিশ্বের বাজারে পুনরায় প্রবেশ করিবে বলিয়া 
আশা করা বাইতেছে। বিশ্ব-প্রতিযোগিতা দক্ষিণপূর্ক 
এলিয়া এবং পশ্চিম ও মধা আফ্রিকা মোটামুটি এই দুই 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ চিল। দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার তৈলবীদ 
ও তৈল শক্ত রপ্তানিকারক দেশগুল। প্রধানত; ফিলিপাইন, 
ওলন্দাজ পূর্ববভারতীয় দ্বীপপুত্ত ও যালয়কে লইঘ্ঘা৷ গঠিত। 
ফরাসী, বৃটিশ ও বেলজিয়ান উপনিবেশগুল৷ পশ্চিম ও 
মধ্য আফ্রিকার তৈল-শল্ত-রপ্তানিকারক দেশরূপে 
পরিচিত। এইসমস্ত অঞ্চল শ্রী্ষপ্রথান। কাজেই 
নাতিশীতোক অঞ্লগুলার তুলনায় এইগুল। ক্ুষিজঞাত 
তেল উৎপাদনের অধিকতর উপযোগী । 
অনাগত ভবিষ্যতে গ্রীগ্প্রধান দেশগুলায় তেল 
উৎপাদনের পরিমাণ খুব বেশী বাড়ির! যাওয়ার সম্ভাবন। 
আছে । ১৯৩৪-৩৮, এই পাচ বছরে পৃথিবীতে গড়ে 
ফিলন ১ কোটী ৫* লক্ষ মেটিক টন তেল উৎপন্ন 
হইয়াছে । এই উৎপাদনের ৩% বিশ্ব বাশিজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে । তেল-উৎপাদন-শশ্চগুলার মধ্যে নারিকেলের 
স্থান সকলের উপরে । ছুনিঘ্া় যহত তেল উৎপন্ন হয়, 
তার মিকি নারিকেল তেল। নারিকেলের পরেই তাল- 
জাতীয় ফল, চীনাবাদাম ও মসিনার স্থান। দুনিয়ার 
অঞ্ডেক তেল শোষোক্ত চিজ্গুলি থেকে উৎপন্ন ছইচা 
খাকে। 
মার! বিশ্বে ঘি শান্ত স্থাপিত হয় এবং বাবসা- 
বাণিজ্যের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হুদ, তাহা হইলে, 


দেশ 


বিশেষজদের মতে, ১৯৪৭ সনে ১৪৩৪-৩৮ এই পাচ 
বছরের গড় উৎপাদনের তুলনায় ১৯% অর্থাৎ ২৫ লক্ষ 
মেটিক টন বেশী তেল উৎপন্ন হুইবে । রপ্তানি 
বাড়িবে ২১% অর্থাৎ প্রা্থ ৯ লক্ষ মেট্রিক টন । হিলাবটা 
কম করিয়াই ধরা হইয়াছে; কারণ, ১৯২৪-২৮ ও ১৯৩৪- 
৩৮ এই দুই পাচ বছরের মধ্যে উৎপাদন বাড়িয়াচে 
১৭০০ আর রপ্তানি বাড়িরাছে ২৩০১ । এই সঙ্গে আরও 
একট] বিষয় ভাবিয়া! দেখিতে হইবে যে, দুনিয়ার লোক- 
সংখ্যা প্রতোক বংলর "৭৫০১ হারে বাড়িয়া চলিয়াছে । 
আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে বিগুর 
কুষি-জাত তেল কাটিবার সম্ভাবনা আছে। কয়েকটি 
অনগ্রসর অঞ্চলে দ্রুত আধিক উন্নতির লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে । চীন, ভারতবর্ষ ও লোভিয়েট ইউনিয়নে 
লোকজনের জীবনযাত্রা-প্রপালী উন্নততর হইলে এই 
সমস্ত দেশে প্রাক্যুদ্ধ সময়ের তুলনা ভেজিটেবল 
তেলের চাহিদা অনেক বাড়িয়া যাইবে । ১৯৩৪.৩৮ 
সনের তৃলনান্ন ১৯৫৫ সনে ভেজিটেবল তেলের রপ্তানি- 
বুদ্ধিও দাড়াইকে প্রায় ২১% | বিশ্ববাসীর খাদন-ক্ষমতা 
এতদূর বন্ধিত হওয়ার যোল আন! সম্ভাবনাই রহিয়াছে । 
দুনিয়ার বাজারে গ্রীগ্বপ্রধান দেশজাত ভেজিটেবল 
তেল অধিকতর পরিমাণে কাটিতে আরম্ত করিলে, 
তেলের বর্তমান চড় দর নিশ্চই লামিয়া যাইবে। 
তখন মাফিণ যৃক্তরাষ্টে ও পৃথিবীর নাতিশতোষ্ অন্যান্য 
দেশে ভেজিটেবল তেল উৎপাদন নিশ্চন়ই ক্রমশ: হ্রাস 
পাইতে থাকিবে । এই সমস্ত দেশ তখন গোমাংস, 
শৃকর মাংস ও ভেয়্ারীজাত দ্রব্য উৎপাদনে অধিকতর 
মনোনিবেশ করিবে । এদিক দিয়া আমেরিকা ও উত্তর 
ইউরোপের চাষীদের স্ৃযোগ-স্থবিধাও অনেক বেশী। 
অধিকতর সমৃদ্ধি ও লোকজনের প্রয্নোজন-মাফিক 
কার্ধ্য-সংস্থানের যুগে এইসব দ্রব্-উৎপাদন সাফল্য-মণ্ডিতও 
ছইবে। .স্বাস্থোর দিক্‌ দিদ্বাও এই সমস্ত দ্রবা 


উৎপাদন প্রহ্বোত্রনীয় । ইহাতে রুষিজাত ত্রবা সংরক্ষণের ও 
স্বরাছা হইবে। 


সমালোচনা 


সোশ্যাল-ইকনম্বিক মূভমেণ্টদ্‌ ; হ্যারি ভাব্রিউ- 
লেভ্‌লার ; টমাস ওয়াই ক্রোওয়েন কোম্পানি; নিউ- 
ইয়র্ক; ১৯৪৫7 ৮২৮ পৃঃ, ৫ ডলার । 

মিঃ লেড লার অর্থ নৈতিক গণতন্ত্র লীগের ডিরেক্টার 
আলোচ্য গ্রন্থে ইনি সমাদ্রতস্ত্রবাদ, সামাবাদ বা 
কম্যুনিজ ম্‌, সমবায় বা সহযোগিত!, ভাববাদ ইতাাদি 
সংস্কার ও পুনগঠিনের বিভিন্র পদ্ধতি ও কাধাক্রমের 
এতিহাসিক ও তুলনামূলক পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
গ্রন্থকারের বিশ্বাস ভবিষ্বতে এইসমভ্ত আন্দোলন 
ছুনিদ্বাবালীর় সামাজিক ও শিল্প-বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গুলাকে 
পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে ঢালিয়! সাজতে 
সক্ষম হইবে। 

্রন্থখান! অর্থশান্ত্র, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্টতত্ব ও সামাজিক 
নীতিশাস্বের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে রচিত হইয়াছে । 
সাধারণ পাঠকগণও পুস্তকখানা পাঠ করিয়া সামাজিক 
পুনর্গঠনের অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিবে । 
বিভিন্ন ভাব-ধারার সমর্থক ধ্যাতনামা গ্রন্থকারদের গ্রন্থ 
থেকে বচনাংশ উদ্ধত করিয়া গ্রন্থকার পাঠকদিগকে 
প্রত্যেক আন্দোলনের ্বর্ূপটা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

বিগ ডেমোক্রেসী পল এইচ অআ্যাপলয়াই ; 
প্রকাশক আলফ্রেড, ও নফ_; ৫*১ ম্যাডিলন আভেনিউ, 
নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫; ১০৫ পুঃ; ২'৭৫ ডলার ৷ 

্রস্থকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান সরকারী কণ্মচারী এবং 
বাজেট-বিশেষজ্ঞ। আলোচ্য গ্রন্থে ইনি আমলাতঙ্ত্রের 
গঠন, লোকজন ও ধরণ-ধারণের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । 
শিল্প-প্রধান রাষ্ট্রে আমলাতস্ত্র আকারে ছোট না বড় 


হইবে, আমলাতঙ্ত্রের বিশেষত্ব ও শাসনতস্ত্রের অঙ্তান্ক 
দিক্‌ লইয়া গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। তাহার 
মতে শিল্পগ্রধান রাষ্ট্রগুলিতে আমলাতস্ত্রের গতি কলেবর 
বৃদ্ধির দিকেই দেখা যাইতেছে । 

গ্রন্থকার ফেডারেল গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা হ্রাসের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । আমলাতস্্র যাহাতে সমস্ত 
প্রগতির পথ রুদ্ধ করিয়া! না বসে তজ্জন্ত তিনি গণতস্ত্র- 
সম্মত উপায়ে রাষ্ট্র পরিচালনের মত প্রকাশ করিক্নাছেন। 


পলিটিকাল পার্টিঞ্র; ফ্রাঙ্ষলীন এল ব্রডেটঃ 
পাবলিক আ্যফেন্াসঁ কমিটী, ৩* রকাফেলার প্লাজা; 
নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫; ৩২ পৃঃ; ১৭ সেন্ট । 

গ্রন্থকার এই পুস্তিকার কতকগুল। গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা 
সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন । গণতাস্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কি জস্ত প্রয়োজন ? কিভাবে 
পার্টিগুলি সমাজ সেবা করিয়া নিজেদের সার্থকতা 
প্রমাণিত করে ? এইরূপ আরও অনেক সমন্তা 
সমাধানের জন্য গ্রন্থকার চেষ্টা করিচাছেন। মোটের 
উপর পার্টিগুলি যে সমাজের মঙ্গল সাধনের সহার়ক-_ 
তিনি এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। 

গ্রন্থকারের মতে, বড় বড় সমশ্ঠাগুল সম্পর্কে জনমত 
রাঙনৈতিক  পার্টিগুলার মারফতেই আত্ম-প্রকাশ করে। 
পার্টিগুলা যতদিন দেশের প্রতিনিধিস্থানীর থাকিবে, 
ততদিন গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনের পক্ষে রাজনৈতিক 
দলগুলার প্রভাব ও দায়িত্ব নবশ্ত-প্রয়োজনী বিবেচিত 
হইবে ।” 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১। দি অআ্যাবসলিউট্‌ ওয়েপন ; বার্ণার্ড ব্রোডিং 
হারকোর্ট; ব্রেস্‌ আযাণ্ড, কোম্পানি; নিউ ইয়র্ক ; ১৯৪৬; 
২১৪ পৃঃ; ২১৪ পৃঃ । 


২। এটমিক পাওয়ার ; ইলেন গ্যালোওয়ে। ইন্‌ 
ফর্ণ্েশন অফিস, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, ওয়াশিঃটন $ ১২৩ 


পৃঃ। 


আশ্বিন-_-১৩৫৩ J 





৩। এণ্ডলেস হাউজ; ভির ৰুশ; পাবলিক 
আকফেছাস প্রেপ॥ ওরাশিংটন; 
ভলার। 


১৯৪৬ ১৮২ পৃঃ; ২৫৯ 

91 পোষ্টওয়ার এডুকেশন অব. নিগ্ৰো; আযাম- 
ত্রো কালিচার ; ইউ এস অফিস অব. এডুকেশন, 
ওয়াশিংটন ; ১৯৪৫7 ৭১ পুঃ । 


মাক্সের দৃর্টিভন্গীতে বাবসায় জগতের সঙ্কট ৫ 


€। এডুকেশন ফর রুরৱাল আমেরিকা; ফ্ুয়েড 
ভাব্রিউ রীকৃস্‌ ; ইউনিভাসিটী আব. শিকাগো 
শিকাগো ; ১2৪৫ ; ২১৩ পৃঃ; ২:৫» ডলার । 

৬। নিউটিলন ইাড়িজ ইন্‌ পোর্ভোরিতে। ; ইউনিভা- 
সিটি অব. পোর্টোটিকো। ; ব্রি ওপিল্রাস্‌ ; 
২৫ সেন্ট । 


প্রেস; 


১৯৪৩; ৯* পুঃ; 


মাক্সের দৃ্টিভলীতে ব্যবসায় জগতের সঙ্কট 


অধ্যাপক কবঠাদ লালুযানা, কলেল অব কমাস+ পুণা 


(পূর্বাহুবুতি ) 


বাবসায়জগতে সঙ্কট সম্বন্ধে মার্ক লীঘ মতবাদের 
আলোচনা করতে গিয়ে পাউল মোষবার্ট বলেছেন 
“যে অবস্থায় সামগ্রী সরবরাহ ও তার জন্যে চাহিদা 
লামগ্রীবাঞ্জারে একে অপরটির সমান হয়, তার ফলে 
যেখানে উৎপাদন ও ভোগবিলাসের মধো পূর্ণমাত্রান্ত স্থিতি 
বিরাঞ্জ করে এবং যেখানে উৎপর্নসামগ্রী যেমন লহছেই 
ক্রেতার সন্ধান পায় তেমনি কম আগ্াসেই চাহিদা 
মেটাতে পারে, তাকেই বল! চলে অর্থ নৈতিক পরিকল্পান।। 
বাস্তবিক পক্ষে, আজকাল উৎপাদক ও ভোক্তা! এদের 
পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত হ্ছ এত অধিকপরিমাণ ও 
জটিলতাপূর্ণ মধ্যস্থদের মারিফতে যে, তাতে অনেক সমন 
মৌলিক সত্য--অর্থাৎ ভোগের জস্কেই উৎপাদন বাবস্থা 
বন্ধায় আছে-_-এইকথ। সহজেই চাপা। পড়ে ঘা । এই 
মৌলিক সতোর ম্বভাবধন্বই হচ্ছে নিশ্চয় করে একটা 
স্থিতিকে খুজে,বের কর; অর্থাৎ যতদূর সম্ভব প্রতোটি 
সামগ্রীর ঠিক সেই পরিমাপটি উৎপন্ন ছবে যা ভোকার 
অবশ্য প্রয়োজনীয়তার চেয়ে বেশীও নয়, কমও নয়। 
তা যদি নহয় তাহলে হয় খুব বেশী বা খুব কষ অথবা 
যার জন্তটে কোন চাহিদাই নেই এমনি সব সাগ্রী উৎপন্ন 
হতে থাকবে, আর তার ফলে বাক্চারে আলবে একটা 
আলোড়ন এই সব সামগ্রীর পরিমাণ অনুযায়ী । সঙ্কটের 
সময় একদিকে অনেক পরিমাণ অবিক্রিত সামগ্রী পুঞ্জীভৃত 
ছয়ে পড়ে থাকে এবং অন্যদিকে সেই সঙ্গে অধিকাংশ 


ভোক্তার হাতেই হরে পড়ে এই লব সামগ্রীর 'অভাব-_ 
এই বিষয়টি বুঝতে অর্থনীতিতে বিশেষ শিক্ষার কোন 
প্রয্বোজনই হয় না। বহুবাড়শ্বর ন! কবেই মেনে নিলাম 
ঘে উৎপাদন ও ভোগবিলাস--এদের অস্থিতি উৎপাদক 
বা ভোকা এদের কারুর দোষেই হয়নি । পরিমাণ 
এবং গুণ এই উভয় দিক্‌ থেকেই ঠিক ততটা সামগ্রী উংপন্ন 
হয়েছে যা ভোগের কাজে লাগবে । কিস্ক এমন 
ত হতে পায়ে যে, যে অতীব জটিল কলের লাহাযো 
আজকাল এই সব সামগ্রী উৎপাদকের কাছ থেকে 
ভোক্তার কাছে পৌছে দেওয়া হবে সেটি বিকল হয়ে 
পড়েছে । তাব ফলে, একদিকে সামগ্রীটি বিক্রি কর! 
যেমন অসম্ভব হয়ে উঠে, আর এক দিকে তেমনি তাদের 
জন্যে চাহিদাও অপরিহাধা হয়ে পন্ডে। যেভাবেই হোক, 
একখাটা বেশ বোঝা গেল যে, উৎপাদন ও ভোগবিলাসের 
স্থিতির কোন কাবণে নডচড় হলেই সঙ্কট উপস্থিত হয় ।” 
সঙ্কট বিষয়ে মার্ক সের মতবাদ ডাস্‌ ক্যাপ্টালের 
প্রায় জায়গাতেই ছভিয়ে রয়েছে । মোটামুটি একে তিন 
ভাগে ভাগ কর! চলে । এর প্রথম হচ্ছে বেকার শ্রমিকদের 
রক্ষিতবাহিনী । এখানে তার প্রধান, প্রতিপাষ্য হচ্ছে 
এই যে শ্রমিকের ভক্তে ধনিক্লের চাহিদা এবং শ্রমিকদের 
সংখ্যা এদের পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তনের সঙ্গেই 
বেকারত্বের পরিমাণ ওঠানামা করে । ভ্বিতীছটি হচ্ছে 
লাভের হার হাস বিষয়ক মতবাদ । আর মার্কসের 


৮৯ আথিক উন্নতি 


১১শ বর্ষ ৬ষ্ট সংগা 





তৃতীয় মতবাদের বিষয়বস্তু হুলে৷ উৎপাদন-উপকরণ 
শিল্পের সঙ্গে ভোগসামগ্রী শিল্পের সম্পর্কের বিশ্লেষণের 
ভিতর দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করা যে সমাজের ক্রম- 
বর্ধমান উৎপার্দিকা শক্তি প্রতিপদেই প্রতিহত হচ্ছে 
শ্রমিকদের দারিদ্র্যজনিত ক্র্রশক্তির অভাবে । ( জোয়ান 
রবিনলনের মার্কদীয় অর্থনীতি বিষয়ক প্রবন্ধের ভূমিক। 
রষ্টবা।) মার্কসের এই তৃতীয় প্রতিপান্থই আমাদের 
বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু ৷ 

যে কোন বছরের উৎপন্ন সামগ্রীর বিশ্লেষণ করে 
আমর! একে ছু'ডাগে ভাগ করতে পাবি ॥ একটা ভাগ 
লাগছে ভোগবিলাসের কাজে, আর অন্যভাগ 
পরবর্তী বৎসরে নৃতন করে সামগ্রী গুস্ততির উপকরণ 
মাত্র । এখন আমাদের দেখতে হবে যে, কি করে এই 
নিদ্দিষ্ট উৎপন্ললামগ্রীর একটা অংশ রুপান্তরিত হচ্ছে 
উৎপাদন উপকরণশে এবং আর একটা মংশ ধনিক ও 
শ্রমিকদের ডোগবিলালের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে । 

মার্কস্‌ তার গবেষণা স্থরু করেছেন উৎপাদন বাবস্থার 
সহজ, সরল পুনরাবর্ডনের উপর নির্ভর কবে। বর্তমান 
আলোচনায় তিনি এর সব রকম জটিপগতা। ও বিস্তারকে 
বাদ দিয়েছেন । এছাড়া তিনি আরও ধরে নিয়েছেন 
যে উৎপন্ন সামগ্রীগুলি বিক্রী হচ্ছে তাদের সত্যিকারের 
মূলা অনুসারে । এই প্রাকৃতিক নিঘমে নিদ্ছিষ্ই মূলের 
সঙ্গে সামগ্রী-বিশেষে বাজারদরের পার্থক্য যে হবে ন! 
একথা জোর দিয়ে বলা চলে না; তবে এই পাথক্য 
বর্তমান আলোচনার উপেক্ষা কর! হয়েছে এবং একথাই 
ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বর্তমান আলোচনায় এই ধরণের 
পার্থক্য কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া! বিস্তার করতে পারবে 
না। আগেকার মত, পরেও বিনিময় হবে একই পরিমাণ 
সামগ্রীর শুধু কি পরিমাণ অংশ একক ধনিকের হাতে 
গিয়ে পড়বে--তারই হবে নড়চড়। এগন এর পরিমাণ 
তাদের মোট মূলধন বা শ্রমিকদের অগ্তান্ত ভাবে খাটিয়ে 
যে অংশ তারা অনধিকারে হত্তগত করেছে সেই অনধিকার 
প্রাপ্তি অনুসারে নিষ্ভারিত হবে লা। কিন্তু এছাড়া, 
অ্তান্ত পরিবর্তনে সাম্তংসরিক উৎপন্ন সামগ্রীর বিভিন্ন 


হলো 


অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের কোন পরিবর্তীনই ঘটাতে 
পারবে না। কেননা, এই সব অগান্ত পরিবর্তন গুলে 
সবক্ষেতেই সমভাবে প্রযোজা। অবদ্থা-বিশেষে ঘদি এই 
পরিবর্তনগুলি সবক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোগ্য, না হবে 
বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ 
করে, সেগুলোকেও মার্কস্‌ একটা লাপারণ অবস্থার 
সামরিক বাতিক্রম বলে ধরে নিযে থোটের উপর সাধারণ 
অবস্থা নিয়েই আলোচনা করেছেন। এইভাবে যদি 
নিদ্ধারিত করতে পার! যায় যে মোট উৎপন্ন সামগ্রীর 
কতটা জড় মূলধনের এবং কতট। প্রাণবান মৃল্ধনের 
(শ্রমিকের) হ্রাসের পরিমাণ পূরণে সান্তা করছে, 
তাহলে তাদের মুল্যের হাসবৃদ্ধিতে সাধারণদূত্রের কোন 
পরিবর্তন হবে না; পরিবর্তন যেটুকু হবে সে হচ্ছে 
মোট সামগ্রীর কতটুকু প্রাণবান মূলধন তারই পরিমাণের । 
তার বেশী কিছু নয়। 

কেউ কেউ হয়ত বলে বসবেন যে, ধনতাগ্রিক 
বাবস্থায় উৎপাদনের আবর্তন সহজ সরল পথে চলে না, 
এব ধরা বাধা কোন নিয়মও নেই। কেননা এই বাবস্থার 
প্রাণশক্তিই হলে! মূলধনের স্তপীকরণ। শ্তগীকরণ যদি 
না থাকতো, তাহলে অনেক দিন আগেই বসান ঘটতে! 
এই ব্যবস্থা । অথচ উৎপাদনের সহজ্জ আবর্তনে এই 
সুপীকরণের কথা একেবারেই - ছেভে দেওয়া হয়েছে । 
তার উত্তরে মার্কস্‌ বল্বেন ঘে, এ শুধু করা হয়েছে 
বিশ্লেষণের" হৃবিধায় জন্তে__-তার মানে এই নয় যে, তিনি 
এই স্তুপীকরণকে অস্বীকার করছেন। বরং ঠিক 
উলটোটাই সত্যি । উৎপাদনের এই লহজ আবর্তন 
স্তপীকরণের একটা অংশ বিশেষ ; তবুও আলাদা ভাবে 
এর বিশ্লেষণ করলেও অস্থবিধা কিছুই নেই। 

মার্কসের মতে, আমর! সমাজের মোট উৎপরসাগ্রীকে 
দু'ভাগে ভাগ করতে পারি 

১।  উৎপাদন-উপক্ষরণ, অর্থাৎ নৃতন সামগ্রী উৎ- 
পাদনে যে সব উপকরণ অবশ্য বাবহার্ধা। (একে আমরা 
বলতে পারি কাধ্যকরী ভোগ । ) 

২। ভোগ সামগ্রী, অথাৎ যে লব সামগ্রী ধনিক 


আশ্বিন--১৩৫৩ ] 


মাল্সের দৃহিভঙ্গাতে ব্যবসায় জগতের সঙ্কট ৮৭ 


সস ্্স্পপপস্ 


ও শ্রমিকদের ভোগ বিলাসের অন্ত অপরিহাধা ॥ (একে 
আমর। বলব ব্যক্রিবিশেষের ভোগ । ) 

উপরের প্রতোকটি ভাগকে আবার মার্কস বিভক্ত 
করেছেন বিদ্বলিপিত প্রকাবে-_ 

(ক) প্রাণবান মূলধন । মূপোর দিক থেকে বিচার 
করলে এই মূলধন এই বিভাগে নিযুক্ত শ্রমশকির মূলা 
যা তার জন্যে দেওয়া মোট পাবিশ্রমিকের সমান তবে। 
বস্তুর দিক্‌ থেকে এটা শ্রমশক্তি ভাড়া আর কিছুই নয়। 

(খ) জড় মৃলধন। এটি এ বিভাগে নিযুক উৎপাদন 
উপকরণ ছাড়া কিছুই নঃ। এর আবার ছুটি উপবিভাগ 
করা চলে-_ প্রথম, নিদ্দিই বা অপরিবহ্ঠিত জড় মূলধন এবং 
দ্বিতীঘ, পরি বর্তনসীল জড় মূলধন । 

তাহলে দেখা গেল যে, সাম্বংলরিক বিভিন্রভাগে উৎপন্ন 
সামগ্রী আবার দু'ভাগে বিভক্ত হুলো। প্রথম ভাগে 
পড়লো জড় মূলধনের সেই অংশটুকু য। উৎপাদন প্রণালীতে 
নিঃশেষ হয়ে সামগ্রীর ভিতর ব্ূপাস্থরিত হৱেছে; স্বার 
অপর বিভাগে পড়ছে সেই বছরে ব্যবহৃত শ্রথশক্ির মূলা । 
এই শ্রষশকিকে আবার ছৃ'ভাগে ভাগ করা চলে। 
এক ভাগের রক্তে শ্রমিক পাচ্ছে পারিশ্রমিক, অন্ত ভাগের 
জন্যে সে কিছুই পাচ্ছে না। এইটিই হলে! ধনিকের 


অন্ধিকার প্রাপ্তি। তাহলে দেখা গেল যে. এক একটি 
সামগ্রীর মত সাম্বংসরিক বিভিন্্ ভাগে উৎপন্ন সামগ্রীর 
মূলাও হচ্ছে জড় মূলধন + গ্রাণবান মূলধন +অনধকার- 
প্রাপ্তির সান। 

এখানে একটা বিষ পরিষ্কার করে বলা! দবকার। 
উপরে সামগ্রীনূলেঃব নিধর্ণারণে জড় মূলধনের কথ। বল! 
হয়েছে সেটি মোট ড় মৃপধন নঘ্। কেন না, যদিও কোন 
কোন জড় মূলধন, যেবন, কাচানাল প্রভৃতি, উৎপাদন 
প্রণালীর মধ্যেই নিঃশেষে বপান্তরিত হয়ে হান্ছে। অন্ত 
জড় মূলধন, যেমন কারখানা, কলকজা প্রভৃতি একবার 
ব্যবহারেই আকেছ্ছে হযে পড়ছে লাবা তাদের মূলোর 
সবটাই সামগ্রী-বুলোর মধো চালান দিচ্ছে না। এরা 
অনেক বছর ধরেই করছে কাছের লহায়তা। তাহলে 
বলতে হয় যে এই অপরিবর্তনশীল জড় মূলধনের একট! 
ছোট অংশই সামগ্রীমূগ্যে ব্ধপান্তরিত হচ্ছে, আর এর 
কাধাক্তারিতা থেকে এই টুকৃহ হাল হচ্ছে, তার বেশী নয়। 

সুতরাং উপরের লাঞ্ংসরিক সামগ্রীতে থে ভ্রু 
মূলধন ধর! হয়েছে সেটি হচ্ছে একটি আবর্তনে এই 
মৃলদনের কার্য ফারিত। থে পরিনাণ স্বাস পাচ্ছে তার সমান 
মোট জড় মূলধন নয়। (ক্রমশঃ) 
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পরিচায়ক । আথিক সংস্থানের সারবস্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পঞ্ছ/ রর নৈপুণ্য এবং 
সব্ধ্বোপরি দেশবাসীর আস্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের 


প্রধান পাথেয়। 


সাফতলটব পরিচয় 


১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড 


হেড অফিস :-_হিন্দুল্থান বিলাডিংস--কলিঙ্তা 1 





৯, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্রযোগেশচন্দ সরখেস কক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 








২৯শ ব্স-৭এস সংশয় 


অহমন্নি সহমান উত্তরে নান হৃম্যান্‌ । 
ক্মভীষাচন্রি বিশ্বাদাড়াশামাশাং বিন্বাসহি ॥ 
ন্র্দাবেদ ১২৷১৷৫৪ 
পরাক্রনের মৃঠি সানি,__‘শ্রেষঠতন' নাসে আমায় জানে সবে ধরাতে; 
জেতা আমি বিশ্বজদ্রী,_জন্ম আমাৰ দিকে দিকে বিজয়-কেতন উডাং 
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Articles : Economic Crisis according to Marxian Stand-point. 

By Prof. Kastur Chand Lalwani, M.A4., Poona. 


বাংলার সম্পদ্‌ 


ঢাক! সহরের হুর্গতি 

দীর্ঘকালব্যাণী অশান্তিজনক অবস্থার দরুণ ঢাক! 
সহরের মহন, তরিতরকারী, ছুপ্ধ, জালানি কাঠ প্রভৃতি 
নিতা-প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্তান্ত জিনিষপত্রের মূলা 
অসম্তবর্ূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে । বর্তমানে যেক্$প অবস্থা 
ঈাড়াইয়াছে তাহাতে সহরের স্ব্নসংখ্যক বিত্তশালী 
ব্যক্তি ব্যতিরেকে অসংখ্য মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র অধিবাসীর। 
যে উপযুক্তরূপ পুষ্টিকর খান্যের অভাবে দিন দিন জীবনী- 
শক্তিহীন হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । বর্তমান 
অবস্থায় লোকজনের আয়ের পথও সংকীর্ণ হইরা উঠিয়াছে। 
এরূপ অবস্থা আর কিছুকাল চলিলে সহরবাসীর্দের দুর্গতির 
সীমা থাকিবে না। 


বাখরগঞ্জের মজুত চাউল 


ঝালকাঠির খাস্তশ্ত সংগ্রহের প্রধান গুদামে ১৯৪৫-৪৬ 
সনে ২ লক্ষ ৪* হাজার মণ চাউল মজুদ কর! হইয়াছিল। 
ইহার অধিকাংশই বাংলার মধ্যে অবস্থিত বেসামরিক 
সরবরাহ বিভাগের ডিপোতে মজুদের জন্য জাহাজযোগে 
প্রেরিত হয়। এই মজুদ মাল প্রদেশের ঘাট্‌তি জেলা 
সমূহের চাহিদা পূরণের অন্ক সংরক্ষিত থাকে । ১৯৪৬ 
মনের ১লা মার্চ হইতে বাখরগঞ্জ জেলার বাহিরে অবস্থিত 
ডিপোগুলিতে চাউল প্রেরণ বন্ধ কর! হয়। এসময় 
ঝালকাঠিতে প্রায় ৬* হাজার মণ চাউল অবশিষ্ট থাকে। 
বাধরগঞ্জ জেলার ঘাটতি অঞ্চলে বিতরণের জন্ত এই 
খান্যশশ্ত বাখরগঞ্জের ডিই্রিক্ট কণ্টোলার অব সাপ্রাইজকে 
দেওয়া হহ। 

গবর্ণষেন্ট জানাইভেছেন যে, বাঙ্গালার বাহিরে 
খাগ্চশল্ত রপ্তানি না করার নীতি কোনওরুপে পরিবন্ঠিত 
করা হয় নাই। 


দাঙ্গার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া 


সাম্প্রদায়িক অশান্তির ফলে পূর্ব-বঙ্গে যে লুঠনাদি 
ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে তদ্দক্রণ পাটের মরহৃষের 
প্রারভেই ক্রেতার অভাবে পাটের দর হ্রাস পাইয়াছে। 
ইহার কারণ এই যে পাট বাবসাহিগণ পল্লী অঞ্চলের 
পাটের কেন্দ্রমূহে টাকা পরহসা পাঠাইতে সাহস 
করিতেছে না। পল্লী অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তা 
সর্ধবতোভাবে সংরক্ষিত হইবে পাট ব্যবলাহিগণের মনে 
এইরূপ বিশ্বাস না জন্মিলে পাটের বাজার উঠিবার 
সম্ভবনা খুবই অল্প। সুতরাং অঞ্চলের শাস্তি ও শৃঙ্খল! 
যাহাতে অব্যাহত থাকে তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন 
নিতান্ত আবশ্যক; নতুবা কেবল কৃষকদের বিপুল 
আধিক ক্ষতি হইবে না, পরস্থ সার! বাছলায় অর্থনৈতিক 
বিপর্ধান্ন ঘটিবে। ( পঞ্চায়েৎ ) 

বাঙ্গালায় রেল ইঞ্জিন নির্মাণের ব্যবস্থা 


রেলওয়েসমূছের পাবলিক রিলেশন অফিলারের এক 
বিজ্ঞপ্তিতে বল! হইয়াছে ঘে, বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের 
জেনারেল ম্যানেজার ভারতবর্ষে ইঞ্জিন নির্শ্মাণ করিবার 
পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেছেন । উচছ্াতে আরও বলা 
হইয়াছে যে, রেলওয়েসমূহের চিফ কমিশনার লে: কর্ণেল 
ইমারমন ও ফিনান্সিয়াল কমিশনার মিঃ আই, এস, 
পুরী কলিকাতা শহরে মাসিলে বেঙ্গল আসাম রেলওয়ের 
জেনারেল ম্যানেজার ভাগ্ারকর তাহাদিগকে কাচড়া, 
পাড়ার একটি স্থান দেখান। 

বাঙলা সরকার রেলওয়েকে স্থান সংগ্রহের সুযোগ 
করিয়া দিলে ইঞ্জিন তৈয়ারী করিবার জন্ত নূতন কারখান৷ 
স্থাপন করা হইবে। এই পরিকল্পনা সাফলামণ্ডিত হইলে 
প্রায় পাচ হাজার ব্যক্তির কার্ধ্যের সংস্থান হইবে বলিয়া 
আশা করা ষায়। 


আথিক 


সিমলা পাহাড় অঞ্চলে আলু উৎপাদন 

১৯৪৬ সনে সিমলা পাহাড় অঞ্চলে যত গোলআলূ 
উৎপন্ন হইয়াছিল তাহা হইতে ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টন 
বিভিন্ন প্রদেশের জন্ত বরাদ্দ কর! হইয়াছিল। তাহার 
মধ্যে ৪ লক্ষ ১৯ হাজ্জার টন ছিল বীজের ভ্রন্ব। বীজ 
আলু হইতে বাংলা, বোদ্বাই, মহীশূর ও ৰড়োদ অঞ্চলে 
যথাক্রমে ১ লক্ষ ৫* হাজার, ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ও ২৮ 
হাজার টন আলু দেওয়া হইঘাছে এবং বীজ আলু ছাড়া 
অন্য প্রকারের আলু হইতে পাঞ্জাব, বাংলা, বোদ্বাই ও 
রাজপুতানা অঞ্চলে যথাক্রমে ৬৪ হান্ধার, ৫* হাজার, 


৫* হাজার, ৫* হাজার ও ৩৪ হাজার টন দেওদা 
হইয়াছে। 


বিদেশ হইতে ভারতে খান্ভণস্ত আমদানি 

জানা গিয়াছে যে, ১*ই অক্টোবর (১৯৪৬) পর্যন্ত এক 
সপ্তাহে বিদেশ হইতে ভারতে ২* হাজার ৫** টন গম, 
৪ হাজার টন চাউল, ২ হাজার টন তুষ্টা, ৭ হাজার ৫** 
টন মিলে! ও ৪ হাজার ৫** টন জই আমদানি হইঞ্জাছে। 
ইহা লইরা বর্তমান বংদরে বিদেশ হইতে খাছ্যশস্ত 
আমদানির মোট হিসাব দাড়াইল » লক্ষ ৩৭ হাজার 
১.* টন গম, ২ লক্ষ ১৪ হাজার ৬** টন চাউল, ১ লক্ষ 
৫৩৬ হাজার ৮** টন ভুট্টা, ৩৯ হাজার ৩* টন জোয়ার, 
১৫ হাজার ১** টন মিলে। ও » হাজার টন জই। 


ভারতে গুড় উৎপাদন 


গুড়-নিঘন্ আদেশের কাধ্যকারিতা বিশ্লেষণ করিয়া 
জানা! গিয়াছে, ১৯৪৫-৪৬ সনের উৎপন্ন গুড়ের ঠিক 
পরিমাণ অথবা পূর্ববর্তী বংসরের উৎপন্ন পরিমাণের সঙ্গে 
উহার তুলনামূলক হার জানা কঠিন হইলেও ইহ্‌! ঠিক যে 
আলোচ্য বৎসরে ভারতের অনেকাংশে আকের ফলল 
খারাপ হুওযাম্ব কম পরিমাণে গুড় উৎপন্ন হইয়াছে । ফলে 
চাহিদা অনুযায়ী গুড় চালান দেওয়া সম্ভব হয় নাই এবং 
উহার দামও বাড়ির গিয়াছে। 


ভারত 


গুড় উৎসত এলাকাগুলির মধ্যে ফুকপ্রদেশ, উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মাদ্রাজ ও কোলাপুর প্রধান । 
প্রথমে আশা করা গিশ্নাছিল যে, যুক্ত প্রদেশ হইতে 
৩ লক্ষ টন গুড় বাহিরে পাঠানে! চলিবে । পরে মনে 
হইল, আকের ফসল খারাপ হওয়ায় ২লক্ষ টনের বেশ 
চালান দেওছা যাইবে না। কিস্তু শেষ পরাস্ত মোট 
২ লক্ষ ৮৫ হাজার টন চালান দেওয়া সম্ভব হইয়াছে । 
বৎসরের প্রারতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে ৭২ 
হাজার টন গুড় চালান দেওয়া যাইবে আশা করা 
পিয়াছিল। কিন্ত কার্যত: ৫৭ হাজান্স টনের বেশী চালান 
দেওয়া সম্ভব হয় নাই । মাদ্রাজ হইতেও ৫* হাজায় টন 
গুড় ঘাটতি এলাকার জন্ত পাওই! যাইবে আশ ছিল। 
কিন্ত এ প্রদেশে ধান্যশস্তের ঘাটতি পড়ায় মাত্র ২৬ হাজার 
৬ শত টন বাহিরের আসক পাওয়! গিয়াছে। 


কেন্দ্রীয় পূর্ব বিভাগ 

গত ৮ই অক্টোবর তারিখে পাবলিক এযাকাউণ্টস্‌ 
কমিটি কেন্দ্রীয় শ্রম এবং পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের 
১৯৪৪-৪৫ সনের বায়ের হিসাব পরীক্ষা করেন। জানা 
গেল যে, আলোচ্য বৎসরে কেঙ্গীয় পূর্ত বিভাগে ২৭ কোটি 
৫* লক্ষ টাকা বান হনব এবং বৎসরের শেষভাগের ১১ টি 
সার্কেল ও ৬৯টি ডিভিশন ছিল। ১৯৪২-৪৪ সনে উক্ত 
বিভাগের বানের পরিষাণ ছিল ২৬ কোটি টাকা। 
কমিটি পূর্ত বিভাগের বিভিন্ন বে-লামরিক কাজের জন্য 
ব্যয়ের অগ্থমোদন পর্যালোচন! করেন এবং অগৌণে 
শান্তিকালীন নিষমকাহুন প্রবর্তনের উপরে বিশেষ জোর 
দেন। ১৯৪৪-৪৫ সনের শেষ পধ্যন্ত রেল, ডাক ও তার 
এবং দেশরক্ষা কাধোর জম্য এক ন! দিল্লীতেই মোট 
২৮ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে বলির! প্রকাশ । 


ভারত গভণমেন্টের আয়-বায় 


সংপ্রতি ভারত গভর্ণমেপ্টের ১৯৪৬ সনের জুন মাসের 
আয়-বায়ের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা 


5২ আধিক উন্নতি 


[ ২১শ বর্ম সংখ্যা 





যায় যে, সাময়িক হিসাব-নিকাশ, রেলওয়ে এবং ডাক ও 
তার বিভাগের লেনদেন ছাড়া ১৯৪৬-৪৭ বাধিক বৎসরের 
প্রথম তিন মাসে রাজন্ব অপেক্ষা বায় হইয়াছে ৩৬৪ কোটি 
টাকা বেশী; গত বৎসর এই সময়ে ৫৫৩ কোটি টাকা 
বেশী বায় হইয়াছিল । আলোচ্য সময়ে রাজন্বের পরিমাণ 
১২% কোটি টাকা কমিয়্াছে, কিন্ত দেশরক্ষা ধাতের বায় 
প্রায় ৩, কোটি টাক! কমিয়া ৬৪ কোটি টাকা দীড়াইদ্াছে 
এবং বে-সামরিক বিভিন্ন খাতের বার ২ কোটি টাক! 
কমালে! হইয়াছে । এ সময়ে রেলওয়ের মোট ব্য 
৩ কোটি টাকা কমিয়াছে। আলোচ্য সময়ে স্থায়ী খণ 
খাতে প্রায় ১৮২ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। 


ভারতে বিদেশী গম আমদানি 

জানা গিয়াছে যে, ভারতের বর্তমান খান্ঠ ঘাটতি 
পূরণের আন্ত, বিদেশ হইতে কয়েক হাদ্জার টন গম 
জাহাজযোগে এখানে আলিয়া পৌছিবে। সম্মিলিত 
রাষ্টরপু্ প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন ও পুনর্বনতি সমিতির উদ্দেশ্যে 
প্রেরিত ২৫ হাজার টন গমপূর্ণ তিনথানি জাহাজ এবং 
নরওয়ে ও স্ুইডেনগামী আরও দুইখানি গমভত্তি জাহাজ 
এখন ভারতে আলিয়া পৌছিবে। তবে ভারতকে এই 
গম পরে শোধ করিতে হইবে । ভারত গভর্ণমেণ্ট পররাষ্ট্র 
ও বিদেশ প্রতিষ্ঠানের এই সাহায্য ও সহানুভূতির বিশেষ 
প্রশংসা করিয়াছেন। 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


সোভিয়েট ইউনিয়নের বাজেট 


অর্থসচিব এম সেভেরভ, হ্প্রীম সোভিয়েটে যে বাজেট 
পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে দেখ! যায় যে 
সোডিছেট ইউনিয়নের আধিক ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধির 
জন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা বাবদ ব্যর-বরাদ্দ শতকরা ২৫৯ 
ভাগ অর্থাৎ আড়াইগুণ বন্ধিত কর! হইয়াছে । এই খাতে 
বয় করা হইবে ৫,*০০,০*০,০** রুবল। গত বংসর 
এই খাতে ব্যয় করা হইয়াছিল ২,০০০,০০০,০০* রুবল। 

দেশরক্ষা বাবদ বায় ধর! হইয়াছে ৭২,০০০,০০০,০০০ 
রুবল। বাডেটের মোট ব্যর বরাদ্দ ৩১৯,৩০০,০০০,০০০ 
রুবলের শতকরা ২২ ভাগ দেশরক্ষার জন্তু ধাধ্য করা 
হইয়াছে । গত বংসর দেশরক্ষা বাবদ ব্যয় ধরা ছইয়া- 
ছিল ১২৮,২০০,*০০,*০** ক্লুবল। 

এম সেতেরভ আয় ধরিয়াছেন ৩৩*,৪৯৯১৯০*১০০০ 
রুবল। তিনি বলেন যে, যানবাহনের উন্নতি সাধনের 
জন্য ১৯১৮০৯৯০১৯৯ রুবল বায় করা হইবে। ১৯৪৫ 
সনে বড় বড় পরিবারগুলিকে সাহাধ্যদান বাবদ যে 
পরিমাণ ব্যয় কর! হইয়াছিল এবার তাহার দ্বিগুণ ব্যয় করা 


হইবে । অর্থাৎ সাতটির অতিরিক্ত ছেলেমেয়ের জননী- 
দিগকে ৪,*০০,*০০,*** রুবল দেওঘা! হইবে। 

শিল্প বাবদ ৬৩,৯৯*,০** কবল, ব্যবসায় বাবদ 
৩০৯৯১৯০১০৩৬ কবল, সমাজ সেবায় ৩,৮০০,০০০,০০০ 
এবং সমাজ বীমা বাবদ ১৩,০*০,**০,*** রুবল বায় 
ধাধ্য করা হুইয়াছে। এম সেভেরভ বলেন যে, গঠন-. 
মূলক কার্য শতকর] ১৩ ভাগ হ্রাসের ভিত্তিতে তিনি ৰায়- 
বরাদ্বগুলি স্থির করিয়াছেন। 

প্রচণ্ড তুষার ঝটিকা সত্বেও ১৩** জন প্রতিনিধি 
হ্প্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনে যোগদান করেন; কিন্ত 
ষ্টালিনকে তাহার নির্দিষ্ট আসনে দেখিতে পাওয়া যায না। 

এম সেভেরভ বলেন যে গত বারের বাজেটে 
২৬৮১৭০০১৯৩০১০** ব্লুবল আয এবং ২৬৩,৯০০,০০০,০০০ 
কবল বায় ধরা হইয়াছিল। 

নৃতন বাছেটেও মজুরী ও পেন্সন বৃদ্ধি বাবদ 
৮১৬৯৯০০০০৪৯ রুবল ধর! হইয়াছে । 


মকিণ মুলুকের চাষ-আবাদ 
যুদ্ধের শেষে যুক্তরাষ্ট্রে তামাকের বাবহার সর্বোচ্চ 


কাহিক-_-১৩৫৩ ] 


সীমায় উপনীত হয়। বৰ্তমানে তামাকের ব্যবহার এই 
সীমার নীচে থাকিলেও পরিমাণ বেশ উচ্চ সীমাতেই আছে । 
জানুয়ারী মাসে ট্যাস্ম-যুক্ত সিগারেট বিক্রয়ের পরিমাণ 
দাড়ায় ২৫-২ বিলিয়ন ; এক বছর আগে পরিমাণ দাড়াইঃ।- 
ছিল ২* বিলিয়ন । জাহুন্বারী মাসে ট্যাক্স-মুকত চুরুট বিক্রয় 
হইয়াছিল ৪৭৩.* মিলিয়ন; এক বছর আগে হইয়াছিল 
২৮৭'৪ মিলিয়ন। 


কৃষিক্ষেত্রে যুদ্ধ-ফেরৎ সিপাই 


বিজয় দিবস উদ্যাপনের পর যুক্তরাষ্ট্রের চাষ আবাদের 
কাজে যুদ্ধ-ফেরং সৈন্য ও কল-কারখানার মজুরগণ দলে 
দলে যোগদান করিয়াছে। ১৯৪৬ সনের জুন মাস পর্যন্ত 
কম পক্ষে লাখ দশেক শৈন্ত কৃষি-ক্ষেতে হাজির হইয়াছে । 

১৯৪৬ সনের ১ল! জুলাই তারিখে মাফিণ কুবিক্ষেতে 
মোতায়েন লোকজনের সংখা! দাড়াইয়াছে ১১,৫৮৬,১** 
জন, অর্থাৎ ১৯৪৫ সনের ১লা জুলাইয়ের তুলনায় ২৫০০০, 
জন বেশী লোক কাছে নিযুক্ত হইয়াছে । যুদ্ধের ফলে 
কষিকাধ্যে নিযুক্ত লোকজনের যে ক্রমিক হাস দেখা 
দিয়াছিল, তাহা এইভাবে প্রথম বাধ! প্রাপ্ত হয়। 
সন থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত কুধিকাধ্য মোতায়েন লোক- 
জনের সং্যা-হাল দাড়ায় প্রত্যেক বৎসর গড়ে প্রা 
১৫০,*০০ ভান। 


১৯৪৭ 


গম আবাদের ভাবগতি 


১৯৪৬-৪৭ সনে মাকিণ মুদুকে মোট গমের পরিমাণ 
১৯২৩৩ মিলিয়ন বুশেল দীড়াইবে বলিয়। আশ! করা 
যাইতেছে । এর মধ্যে আগেকার মৌজুদ গমের পরিমাণ 
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১.১ মিলিয়ন বূশেল ; কাজেই মোট উৎপন্ন গমের পরিমাণ 
দাড়াইবে ১,১৩২ মিলিয়ন বূশেল । ১৯৪৫ সনের উৎপন্ন 
গমের চেয়ে এবারকার উৎপাদন ৯ মিলিয়ন বুশেল বেশী 
হুইলেও ১৯৩৭ সনের মৌজুদ গমের পরিমাণ এত কম আর 
কখনও দেখা ধায় নাই ৷ 

১2৪৫-৪৬ সনের মাকিণ যুকুরাষ্ট্র হইতে মোট ৩৮৬ 
মিলিয়ন বুশেল গম বিদেশে রপ্তানি হইতাছে । মাকফিণ 
মুঘুক হইতে এত বেশী গম রপ্তানি আর কখনও ঘটিতে 
দেখা ধা নাই। 

বর্তমান সনের ২৮শে জুন তারিখে যুক্তরাষ্ট্রে মোট 
গম আবাদের পরিমাণ দেখ! যায় ৭১-৭ মিলিয়ন একর । 
১৯৩৮ সনের পর এত বেশী গমের আবাদ আর কখনও 
ঘটে নাই। ১৯৪৭ সনে ৭১১ মিমিক্বন একর জমিতে 
গমের আবাদ কর! ইইবে। ১৯৪৫ সনে আবাদ করা 
হইয়াছিল ৬৮৮ মিলিয়ন একর । 


তুলা চাষের অবনতি 


১৯৪৬-৪৭ সনে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে অনেক কম তুলা 
উৎপন্ন হইবে; কারণ ১৯৪৬ মনের ১লা আগষ্ট তারিখে 
মৌদুদ তুলার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ৭৬ মিলিয়ন বেল। 
যুক্তরাষ্ট্রে হইতে তৃল। রপ্যানিও কমিয়া ঘিগ্াছে । ১৯৪৫- 
৪৬ সনে রপ্তানির পরিমাণ ৩৫ মিলিয়ন বেল; পক্ষান্তরে 
১৯৩৫-৩৯ সন পধ্যস্ত বাধিক গড় রপ্তানির হার ছিল ৫'৩ 
মিলিয়ন বেল। দেশের মধ্যে তৃলার চাহিদা কিন্তু বাড়ি! 
যাইতেছে । গত বৎসর এই চাহিদার পরিমাপ দাড়ায় 
৯২ মিলিয়ন বেল; ১৯৩৫-৩৯ সনের বাষিক গড় ৬৯ 
মিলিয়ন বেল। 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


কেন্দ্রীয় বেতন তদন্ত কমিশন 


কেন্দ্রীয় বেতন তদস্ত কমিশনের নিকটে আজমীর- 
মারওয়ারাশিক্ষক সঙ্ঘের প্রতিনিধিগণ বলেন বে, গ্রামাঞ্চলে 


শিক্ষকদিগের নিয্তম বেতন ৬*২ করিলেও সহর অঞ্চলে 
শ্রিক্ষকদিগকে ১**২ টাকার কম দেওয়া চলিবে না। 
সার্জেন্ট পরিকল্পনায় শিক্ষকদের মধ্যে যে তিনটি শ্রেণী 
করার স্থপারিশ কর] হইয়াছে তাহার! তাহার প্রতিবাদ 


৯৪ আধিক উল্লতি 


{ ২১শ বর্ব-_-৭ম সংখ্য! 





জানাইয়া বলেন বে, সহর অঞ্চলের শিক্ষদ্বের ধাহারা 
ম্যাটিক পাশ ও দুই বৎসর অধ্যাপনা শিক্ষা করিয়াছেন 
তাহাদের মাসিক ১** ২--৬ ১৬৯ ৬৮৮৯ ২০০৭৬ 
টাকা এবং অধ্যাপনা বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রান্ধুয়েট 
শিক্ষকদের মাসিক ২৫*২--৩৫*২ 
টাকা পর্যন্ত বেতন হওয়া উচিত। দিদী প্রাদেশিক 
শিক্ষক সঙ্মের প্রেসিডেন্ট তাহাদের দাবীগুলির স্বপক্ষে 
বলেন যে, গ্রামাঞ্ল ও সহরের প্রাথমিক স্কুলের 
শিক্ষকদের নিয়তম বেতন যথাক্রমে ৬: ও 2* টাকা 
হওয়া উচিত। এখানে উদ্েধযোগ্য যে, ভারতের নৃতন 
শিক্ষা পরিকল্পনা কাধ্যকরী করিবার সময়ে কমপক্ষে 
৪ লক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে এবং তাহাদের 
বেতনের বার আনা ভাগ গভর্ণমেণ্ট বহন করিবেন। 


১৫০১৬ ১০ 


কয়লাখনি তদন্ত সমিতি 


কয়লাধনি তদন্ত সমিতির সভাপতি ও সদ ্তগণ গত 
৬ই জুলাই কলিকাতায় তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণাদি কাছ 
শেষ করিয়াছেন বলিয়া! জান! গিয়াছে । 

সমিতির সদস্যগণ কলিকাতায় বিভিন্ন ব্যবসার 
প্রতিষ্ঠান, ই, আই, ও বি, এন, রেলওয়ে দুইটি, জমিদার 
সভা, বণিকলভালমৃহের প্রতিনিধি এবং কয়লাশিল্প সংশ্লিষ্ট 
কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া মোট ৭৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহ? 


করিয়াছেন । ইণ্ডিয়ান মাইনিং এযাসোসিয়েশান, ইণ্ডিয়ান 
মাইনিং ফেডারেশান ও ভারতী কয়লাধনি-মালিক সমিতি 
কল উৎপাদক ব্যবসায়ীদের এবং কয়ল! ব্যবসায়ী সমিতির 
সভাপতি, সমিতির নিকট সাক্ষা দিঙ্াছেন। টাটা কোম্পানি 
ও ভারতীয় লোহা! ও ইম্পাত কোম্পানির প্রতিনিধিদের 
সহিত ভারত হইতে ধাতুশিল্পের উপযোগী ও উৎকুষ্ট 
শ্রেণীয় কয়ল! রপ্যানি এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়ল! তাহাদের 
কারখানায় ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচন! কর! 
হইয়াছে। তদন্ত সমিতির সদপ্তগণ কলিকাতা বন্দর 
দিয়া কয়লা রপ্তানি বিষয়ে কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্টের 
প্রতিনিধিষ্ধের সহিতও আলোচনা! করিয়াছেন। তাহারা 
খনি হইতে কন্পল। উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, কয়ল! ক্রয় 
বিক্রয়ের সুবিধা দান, মূল্য-নিয়স্রণ, রাষ্ট্র কর্তৃক খনিজ 
সম্পদের মালিকানা গ্রহণ প্রভৃতি আরও কয়েকটি বিষয়েও 
সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জান! গিয়াছে। 

ইতিমধ্যে কয়লা তদন্ত সমিতির কয়জন সদস্ক 
উড়িস্ভার তালচের রাজ্যে গিয়া খনি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন । তদন্ত সমিতি ১৫ই জুলাই 
তারিখে বোস্বাইতে সাক্ষ্য গ্রহণাদি কাজ আরভু করবেন, 
বোদ্বাইতে মিলিত হইবার পূর্বে সমিতির দুইজন সদন 
শিলং গিয়া আসাম অভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধির সহিত 
আলোচন! করিয়া আসিবেন বলিয়াও আন! পিয়াছে। 


মোলাকাৎ 
ংবাদিকের সামাজিক ইজ্জাদ 


( বিনয়কুমার সরকারের সহিত স্ববোধকৃষ্ণ ঘোষালের 
কথোপকথন ) । 
প্রঃ সাংবাদিকদের সামাঞ্জিক ইজ্জদ্‌ কিরূপ ? 
উঃ- ইস্কুল-কলেজের মাস্টারদের সামাজিক ইজ্জদ যতটা, 
লাংবাদিকদেরও ঠিক ততটা । অর্থাৎ বিলকুল 
কোন ইচ্জদ্‌ নাই । 
প্রঃ ইজ্জদ নাই কেন! 
উঃ--ইস্থূল-কলেঞ্জের মাস্টারের আর সাংবাদ্িকেরা 


কম টাকা রোজগার করে। অতিকষ্টে তাদের 
সাংসার চলে । অপরদিকে সামাজিক ইজ্জদ্‌ হয় 
টাকা-পয়সার জোরে । কাছেই সাংবাদিক আর 
মাস্টারজাতীয় চাক্‌্রেরা সমাজের অতি চোখা 
জীব। কেউ পুছে না। মাস্টারের ভেতর 
বিশ্ববিালষের অধ্যাপকগুপাকেও বেধে রাখ ছি। 
প্রঃ সাংবাদিকদের রোজগার অতি কম কি? 
উঃ--বাঙলা দেশের সাংবাদিকরা অতি-কম মাইনে 


কাতিক--১৩৪৩ ] 


সস ০৯-৭2-০১৯০ ৯০৭০ 


পায়। ছু'একজন বোধ হনব খানিকটা সচ্ছল 
অবস্থায় আছে। অধিকাংশের আধিক অবস্থা 
শোচনীয় । তবে লড়াইয়ের হিড়িকে দৈনিক 
মাসিকের আর বেড়েছে প্রচুর। এই জন্য 
লাংবাদিকেরা কিছু-কিছু মোটা হারে টাক। গুন্বার 
সুযোগ বোধহয় পাঙ্ছে। কিন্ত বাঙলা দেশের 
বাইরে ভারতীয় সাংবাদিকরা বাঙালী 


পত্রিকা-জগং 


৯৫ 


কায়েম ক'বুতে অত্যন্ত । আমার জরীপে বাঙালী 
সাংবাদিকের! চরমভাবে সম্বষ্ধনাযোগ্য । সাংবাদিক- 
দের দৌলতে বাঙলার ভাষা গ'ড়ে উঠছে, 
সাহিত্া উন্নত হচ্ছে, কৃষি-ও-শিল্প-বাণিজোর 
প্রসার হচ্ছে, রাষ্ত্রিক কর্ববা-জ্ঞান বাড়ছে, মেয়েদের 
পুরুষ-সাম্য কায়েম হচ্ছে, মজ্র-দল পুষ্ট হচ্ছে, 


মমাজ-তঙ্ত্রের দিকে দুবক বাঙলার মেজাজ খেল্ছে, 
দেশ-বিদেশের স্থধোগ-হথবিধাওলোকে বাঙালীর 
বাচ্চা শক মুঠায় পাকড়াও করুতে শিখছে, 
নয়া-বাওলার গোড়া-পত্তন হচ্ছে, বাঙালী জাত্‌ 
বাড়তির দিকে এগুচ্ছে। ংবাদিকেরা যুবক 
বাঙলার সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার বিপুল ত্তস্ত। 
স্বদেশ-সেবক হিসাবে সাংবাদিকদের চেয়ে বড় 
লোক আমার চিন্তার আর কোনো পেশার 
লোকেরাও নদ্ধ। অধিকন্ত বহুসংখ্যক শ্বার্থত্যাগী,” 
কষ্ট-সহিফু, দেশ-যোগী লোক কর্তবাজ্ঞানে 
সাংবাদিকের পেশায় ঢুকেছে। 


সাংবাদিকদের চেয়ে সাধারণতঃ বেশী রোজগার 
করে। যুক্তপ্রদেশ, বোস্বাই, পাগ্তাব, মাদ্রাজ 
ইত্যাদি অঞ্চলের সম্পাদকীয় লেগকের। খানিকটা 
সচ্ছল অবস্থার লোক। 
প্রঃ- বাংল! দেশের সাংবাদিকের কম মাইনে পায় কেন? 
উঃ--বাওল! দেশের অন্তান্ত লিখিয়ে-পড়িয়েদের পেশায়ও 
রোঞ্জগায়ের হার বেশ-কিছু কম। সাংবাদিকদের 
হারের সমান! এই হার বাঙলা দেশের লকল 
কর্ক্ষেত্রেই বাড়ানো উচিত। বাঙালী লিখিষে- 
পড়িয়ে লোকের! অতি ত্বপা-জীবে পরিণত হ'য়েছে। 
এই ছুরবস্থার দাওয়াই আবিষ্কার কর! উচিত। প্র:--আপনার জরীপ-মাফিক জরীপ চালাতে জনসাধারণ 
বাঙালী লাংবাদিকদেরকে কেউ পুছে না বল্ছেন অভাত্য নয় কি? 
কেন? উঃ--বল্তে পারি না। আমার জরীপটা বেশ-কিছু 
উঃ--কথাট! পরিষ্কার ক'রে বুঝ! উচিত। টাকা-পদ্থসার অ-সাংলারিক,_-হয়ত ফেউ-কেউ বলবে আধ্যাত্মিক। 
মাপে সাংবাদিকরা তুচ্ছ । এই অন্ত এরা ইজ্জদ্‌- একে সামাজিক জরিপ বল্বো না। সামাজিক 
হীন। কিন্ত ছুনিষ্বার চিড়িয়া-খানায় টাকা-পদ্ধসার জরীপে লোকের! ছিলাব করে রূপৈয়া। পহদা- 
মাপই একমাত্র মাপ নয়। ওয়ালা লোক ছাড়া সমাজে সামাজিক ইজ্জদ্‌ 
প্রঃআর কোন্‌ মাপের কথা বল্ছেন? পায় না। আর আমি দেখি পয়সাহীনের কর্তব্য 
উঃ-_এই অধমের মতন গরীব লোক অন্তান্ত মাপও নিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ, কৃতিত্ব আর বীরত্ব । 


পত্রিকা-জগৎ 


“ইন্টারন্যাশনাল জার্ণাল” ক্যানাভিহ্থান ইনটটিউটের মৃখপাত্র এই ইমাসিকের 
(উইণ্টার ১৯৪৫-৪৬) প্রথম সংখা! সমালোচনার অন্ত আমাদের হস্তগত 

কাানাডিয্বান ইনষ্টিটিউট অব ইন্টারন্তাশনাল আযফেছা” হইয়াছে । 
কর্তৃক টরোণ্টে। হইতে প্রকাশিত । বাধিক মূল্য ক্যানাডা এই সংখ্যায় “অরাজকতার কারণ” “বৃটিশ সাম্রাজ্য 
ও যুক্তরাষ্ট্রে ও ডলার । প্রতি সংখ্য। ৭৫ লেপ্ট। সমাজ্জতস্ত্রবাদ", "রাশিয়ার ভাবগতি”, «“লোডিছেট পর- 


আধিক উন্নতি 


[ ২১শ বর্ষ--৭ম সংখ্য! 


a 
শশা শী — —— ——  —— — 


রাষ্ট্রনীতি", “ষুগোল্সাভিয়ায় স্বাধীনতা” প্রভৃতি মূল্যবান 
প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক সমস্যাণ্ডলি 
সম্পর্কে ক্যানাডার মতবাদ প্রচার করাই এই পত্রিকার 
উদ্দেশ্ব। তবে লেখকগণ যে কেবল কানাডার নাগরিক 
হইবে, বা কেবলমাত্র ক্যানাডার মতবাদই প্রচার হইবে 
এমন কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই । শিক্ষক ও ছাআদের 
অস্ঠ ২৫০ ডলার কনসেশন মূলোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 


“ইণ্টারম্তাশনাল আবিবট্রেপন জার্ণাল” 
(অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৪৫ ) 

আমেরিকান আব্বিট্রেশন্‌ আ্যাসোসিযেসন, রকাফলার 

প্রাঙ্গা, নিউইয়র্ক, বাধিক মূল্য ৩৬ ডলার, প্রতিসংখ্যা 
১ ডলার। 

আলোচ্য সংখ্যায় আন্তজ্ছাতি ইন্তাহার সম্পর্কে 

* দুইটী প্রবন্ধ স্থানলাভ করিয়াছে । সম্মিলিত জাতিপুণ্রের 

সনদে এই ধরণের ইন্তাহার-নীতি গৃহীত হইয়াছে। 

প্রথম প্রবন্ধটির শিরোনাম! দেওয়া! হইয়াছে__'সশ্মিলিত 

জাতিপুঞ্জের সনদ অন্থপারে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ 

নিষ্পত্তির কাধাকর উপান্ধ।” প্রবন্ধটীতে কয়েকটী 


সম্তার উল্লেখ করিয়া সমাধানের উপায় বাংলান হইয়াছে। 
আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপতা ও দ্তায় বিচারের পক্ষে 
এই সমন্ত উপাপ্ধ অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়। অভিমত 
প্রকাশ কর! হইছ্াছে। 

পত্রিকাখানা “আমেরিকান আবিব্রেশন আযাসোসিয়ে- 
মন” কর্তৃক প্রকাশিত । ১৯৪৫ সনের ২৫শে অক্টোবর 
তারিখে ওয়াশিংটন সহরে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বেগে 
এক গোলটেবিল বৈঠক আহত হয়। লশ্মিলিত জাতি- 
পুঞ্জের সনদে সমহিগতভাবে বলপ্রয়োগের নীতিও গৃহীত 
হইয়াছে । দুইটি নীতির তুলনামূলক বিচার করিঘা 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসার হুযোগ-স্থবিধাগুলি নির্ধারণ কর! 
হয় এবং এই আলোচনার উপর নির্ভর করিয়া বিবৃতির 
আকারে প্রবন্ধটী প্রকাশ কর! হুইয়াভে। বৈঠকে যে 
সমস্ত নীতি ও আদর্শ অনুসারে আলোচনা পরিচালিত 
হইয়াছে প্রবন্ধে তাহাও স্থানলাভ করিয়াছে। প্রবদ্ধটী 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদটার শ্বন্রপ উপলব্ধি করিতে 
অনেকখানি সাহায্য করিবে, এবং ইহার সাহাযো মাকিণ 
নাগরিকদের আন্তর্জাতিক রাজনীতির উপর দখলটাও 
বেশ পাকড়াও করা যাইবে । 


সমালোচন। 


কমাসিয়াল পলিসি ইন্‌ দি পোষ্ট-ওয়ার ওয়াল্ড; 
জাতিসজ্ঘের কমিটী-রিপোট; কলাম্বিঘা বিশ্ববিগ্ভালয় 
প্রেস; নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫; ১২৮ পৃঃ; ১২৫ ডলার । 

জাতিসজ্ঘের অর্থনৈতিক কমিটী ও মুদ্রা-ঘটিত কমিটীর 
এই যুগ্ম রিপোর্টে মাকিণ-বুটিশ আধিক চুক্তি ও একটী 
আন্তর্জাতিক বাণিজা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার জন্ত 
স্থপারিশ করা হুইয়াছে। 

বাণিজ্ানীতি নির্ধারণ ও বেকার সমহ্ঠার আন্মজ্জাতিক 
দিক্‌ সম্বন্ধে কাধ্যক্রম অবলম্বনের রিপোর্টে এক 
আন্তর্জাতিক সন্মেলল আহ্বানের জন্ত প্রস্তাব কণা 
হইয়াছে । ইহাতে তিনটী স্থবিধা হইবে। প্রথমতঃ 
অনেকগুলি দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বাধা-বিস্ব দূর কর! 


হইতেছে । ইছা জানিতে পারিলে প্রত্যেক দেশই স্থপথে 
চলিতে থাকিবে । হিতীর়তঃ বাধা-বিক্স ও ভেদ-মুলক 
নীতির বিভিন্ন দিক্‌ সন্ধে আলোচন! করা সম্ভব হইবে। 
তৃভীমু্--এমন একটা আন্তর্জাতিক কাঠামো অতি 
সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইবে বার ভেতর প্রতোক দেশই 
বৈধভাবে আপন আপন কাজকর্খ পরিচালনের স্থষোগ 
পাইবে; ফলে আধিক কাধ্যকলাপ বাড়িয়া যাইবে 
লোকজনের কাজের সংস্কানও যথেষ্ট পরিমাণে ঘটিবে। 

আমেরিকাজ ষ্টেক ইন্‌ বুটেন্স ফিউচার ; জঞ্জ হলে; 
ভিকিং প্রেস; নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫; ২৩২ পৃঃ; ২৭৫ 
ডলার । 

যুক্তরাষ্ট্রের আধিক চুক্তি কেন বিলাতের অনেক 


কাঠিক--১৩৫৩ ] 


ভয়ের চোখে দেখে, গ্রন্থকার তাহার মূল আবিষ্কারে সমর্থ 
হইয়াছেন। ১৯৪৪ সনের ডিসেম্বর মাসে ও ১৯৪৫ সনের 
জানুয়ারী মাসে বিলাত ভ্রমণের সময় সরকারী ও 
বেসরকারী বহু লোকের সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া 
প্রস্থ কার তথা সংগ্রহ করিয়াছেন। 

বিলাত ও.যুক্তরাষ্ট্রের লোক একই ভাষীর কথ! বলে; 
কাজেই এই দুই দেশ চিরদিন সধ্য-স্থত্রে আবদ্ধ থাকিবে 
বলিয়া! অনেকে যে আশার ভাব পোষণ করেন গ্রন্থকার 
গ্রন্থের প্রথম অধ্যান্তেই তাহার বিরুদ্ধে পাতি দিয়া সকলকে 
সতর্ক করিম্বাছেন । কোন প্রকার ভাব-প্রবপতার দ্বার! ই্- 
নাফিণ মিতালির উন্নতি ঘটিবে, গ্রন্থকার এরূপ মতবাদের 
সমর্থক নহেন। বুটিশ ও আমেরিকা যদি শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে একই ধরণের কার্যক্রম গ্রহণে অসমর্থ হয়, তাহা 
হইলে তৃতীয় মহাযুদ্ধ' অবশ্যন্তাবী হইবে। বৃটেন ও 
আমেরিকা সম্পূর্নক্ূপে বিভিন্ন পথে যাত্রা! শুরু করিয়া 
মহা অনর্থের স্বষ্টি করিতে পারে। কেবলমাত্র খাটি 
রাজনৈতিক ব্যাপারে নয়, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, 
ঘরোয়া আধিক নীতি, ইত্যাদি ব্যাপারেও ছুই দেশের মণ 
সঙ্ঘাত সৃষ্টির সম্ভাবনা রহিয়াছে। 

মিঃ হলের প্রথম প্রতিপান্য বিষয় হইতেছে এই যে, 
আমেরিকার আধিক মন্দা বৃটেনের সবচেয়ে বড় আশঙ্কার 
বিষয়। আমেরিকার সমৃদ্ধি ও সেখানে সমস্ত লোকঙনের 
কাজের সংস্থান বৃটেনের নিকট সর্বপ্রথম অভিপ্রেত। 
বৃটেনে সমন্ত লোকজনের কাজের সংস্থান, সমাদ্রবীমা, 
মেডিক্যাল সাডিস, পুনর্গঠন, বাসগৃহ ইত্যাদির পরিকল্পনার 
সাফল্য বিশ্ববাণিজ্যের উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। 
বিশ্ববাণিজা উন্নত হইলে, বৃটেন প্রশ্নোজনমত আপন 
পণাদ্রবা বিক্রম ও পণাত্রব্য ক্রয় করিতে পারিবে। 
আমেরিকার উদ্ৃতি ও দুনিয়ার বাজারে মাকিণের ব্যবসায় 
পারচালনের উপরেই এই বিশ্বসমৃদ্ধি নির্ভর, করিতেছে 
--অন্ততঃপক্গে বৃটেন এই রূপ চিন্তা করিয়। থাকে । 

এখন জিজ্ঞান্ত, বুটেন আমেরিকার নিকট কি আশা 
করে { মিঃ হলের মতে, "মাকিণের নেকনজর ব। দান- 


সমালোচনা ৯৭ 





খনরাৎ বুটেনের অভিপ্রেত নয় । এমন কি বণ৪ সে চান 
না। বৃটেনের জীবন রক্ষার জন্ত মাফিণ ব্যবসাহীরা 
দুনিয়ার বাজার থেকে সরিয়া দাড়ায়, বৃটেন তাহাও চায় 
না। বৃটেন মাফিণ রপ্তানি বাণিজাকে স্বানচাত করিঘা 
আপন রপ্তানি বাণিজের সুরাহা করারও অভিলাষী নয় । 
বৃটেন মাফিণের নিকট ছুটে! জিনিষ প্রত্যাশা করে। 
প্রথমতঃ আমেরিকার সমস্ত লোকজনের কাজের সংস্থান 
হউক ও মাকিণ জনসাধারণের ভবীবনধাত্জার মাপকাঠি ও 
রীতিমত উন্নত থাকুক । দ্বিতীয়তঃ আমেরিকার লোক- 
জনের কাজের সংস্থান ও উৎপাদনের হার অব্যাহত 
থাকুক। ধরাপৃষ্টে বৃটেনের তিষ্িয়া থাকার পক্ষে_ 
আমেরিকার এইরূপ হালচাল অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলিয়া 
গ্রন্থকারের ধারণ! জন্সিযাছে। 

আমেরিকার ঘদি পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় উপনীত হইতে 
হয়, তাহা হইলে, মিঃ সুলে বলেন, বহু চিন্তাশীল 
ইংরাজের ধারণা, বৃটেনকে বাচিয়। থাকার জন্য সম্পূ্ণন্পে 
নৃতন পরিস্থিতির স্থ্ট করিতে হইবে । বুটেনকে এমন 
একট! ব্যবসা-বাণিজ্য গড়িস্নব। লইতে হইবে যাহার 
সহিত মাকিণ আথিক এলাকার কোন সম্পর্কই থাকিবে 
ন1। কিন্তু এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যে ক্টসাধা এবং 
ইহা যে বিপজ্জনক, ইংরেজ চিস্তাবীরগণ তাহাও স্বীকার 
করিয়া থাকেন। তবে ইহাদের মধ্যে অনেকে এমন 
ধারণাও করিয়া থাকেন যে, বৃটিশ সাভ্রাঞ্যকে ভিত্তি করিয়া 
বৃটিশ চিন্তাধারায় অভ্যস্ত জাতি-সমূহ এমন এক গোষ্ঠী 
ও রব্ষ্ট্রমগডল স্থবষ্ট করিতে পারে, যেখানে আমোরকার 
ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন, লোকজনের পূর্ণ কাজের 
সংস্থান এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চতর জীবনযাত্রা প্রণালী 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 

ইঙ্গ-মাকিণ সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিম্না 
মিঃ স্থলে কেবলমাত্র ডলার, পাউণ্ড, আমদানি ও 
রখথানি সম্পর্কেই আলোচনার করেন নাই, বৃটেনের 
যুদ্ধোত্তর ঘরোয়। পরিকল্পনার পরিচয় দিতেও চেষ্ট। 
করিহাছেন। 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১। রাইডাল পার্টনার্সঃ আ রিকা আগু বৃটেন 
ইন্‌ দি পোষ্টওঘ়ার ওয়াল্ড; কে হেচিসন ; ম্যাকৃমিলান 
কোং; নিউইয়র্ক ; ১৯৪৬; ২৬২ পৃঃ; ২ ডলার । 

২। টুমরোজ ট্রেড প্রবলেম্স অব. আওয়ার 
ফরেন কমান” টুার্ট চে; দি টোরেনিয়েখ সেঞ্চুরী 
ফাণ্ড; নিউইনর্ক; ১৯৪৫ ; ১৫৬ পৃঃ; ১ ডলার । 

৩। গ্রেটবুটেন ইন্‌ দি ওয়ার্ল'ড ইকনমি; আলফ্রেড 
এডোয়ার্ড কান ; কলাৰ্বিয়৷ ইউনিভাপিটী প্রেস নিউইয়র্ক । 
১৯৪৬; ৩০৮ পৃঃ; ৪ ডলার । 

৪। ইণ্টার-স্তাশনাল ল অব দি ফিউচার; ইণ্টার- 
শ্রাশানাল ডকুমেণ্ট সাহিস। কলাৰ্বিয়া ইউনিভারপিটী 
সাভিল; নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫7 ২১৭ পৃঃ; ২ ডলার । 


bod 


€। দি এক্সিস ইন ডিফিট্‌; ডিপার্টমেন্ট অব, ষ্টেট 
পাবলিকেসান; জি পি ও; ওয়াশিংটন; ১2৪৫; ১১৮ 
পৃঃ; ৩৯ সেন্ট। 

৬। দি‘ ইউনাইটেড নেসন্স ইকনমিক আযাণ্ড 
সোস্যাল কাউন্দিল ; ডাঃ হাট্লগান্‌ ফাইনার ; ওয়াল্ড 
পিস্‌ ফাউণ্ডেসন ; ৪* মাউণ্ট ভার্ণল দ্্ীট, [বিষ্টল ; ১৯৪৩ 
১২১ পৃঃ; ৫৭ সেন্ট। 

৭। দি কিলিং অব, দি পিস; এ ক্র্যান্ন। 
ভাইকিং প্রেস; নিউইনর্ক ; ১৯৪৫; ৩০৪ পৃঃ; ২৫০ 
ডলার! 

৮। দি ষ্টোরী অব. উড়ে! উইলসন ; রুপ ক্র্যাষ্টন; 
সাইমন জ্যাণ্ড সুষ্টার; নিউইয়র্ক; ১৯৪৫7 ৪৭৮ পৃঃ; 
৩৫০ ডলার । 


মাক্সের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যবসায় জগতের সঙ্কট 


অধ্যাপক কন্তরঠাদ লালুদ্ানী, কলেজ মব কমাস? পুণা 


( পূর্ববানুবৃত্তি ) 


এইবারে মার্কল মারও একটু জটিল বিষয়ের অবতারণ! 
করছেন। এইখানে তিনি নিম্নলিখিত সাক্ষেতিক ব্যবহার 
করেছেন-__ 

জস্জড় মূলধন? 

প্রাশ্প্রাণবান মূলধন ; 

অস্অনধিকারপ্রাধি । 


অ 
= অনধিকারপ্রান্তি + প্রাণবান মূলধন = ব্যাবহার বা 


নিপীড়নের হার । এটাকে ধর! হয়েছে ১০০%, 
অর্থাৎ অনধিকারপ্রাপ্তি হচ্ছে পারিশ্রমিকের 
জক্তে ব্যপ্নিত টাকার পরিমাপের সমান । 
এইসব সাস্কেতিকের সাহাযো আসল প্রতিপান্ত বিষয়টি 
দীড়াচ্ছে নিম্নোক্ত প্রকার 
১। উৎপাদন উপকরণের উৎপাদন : 


মূলধন -*৪০০০জ-+১০৯০ প্রা ৫০০০ 
এইভাবে উৎপন্ন উপকরণ --৪*** 
অ্‌-১৬০০০ 


২। ভোগবিলাসের সামগ্রীর উৎপাদন : 


মুলধন = ২০০০ + ৫০ ০প্ৰ| = ২৫০০ 
এই ভ'বে উৎপন্নসামগ্রী » ২০**জ+৫০০প্র1+৫**অ 
ও ৩৩৩৩ 


তাহলে সাংবৎসরিক মোট সামগ্রী পরিমাণ গড়াচ্ছে 
নিম্বোক্ত প্রকার-_ 

১। ৪৯০০ড-০১০*০প্রা+১০*০* অঅ. ৬*** উৎপাদন 
উপকরণ 

২] ২০০০ জ7+৫০০প্রা1+৫৭*অ-.৩০৯০ 
সামগ্রী। 

তাহলে মোট সামগ্রী মূল্য হচ্ছে (৯০**--জড় 


_ভোগ- 


কারঠিক--১৩৫৩ ] 





মূলধনের যে অংশ এধনও কার্ধ্যোপষোগী আছে তার 
পরিমার্ণ। ) 

এখন আমাদের দেখতে হবে যে, এই ক্ষেত্রে উৎপাদন 
ব্যবস্থার সহজ আবর্তুনে- যেখানে মোট অনধিকারপ্রান্তিই 
ভোগবিলাসে লেগে যাচ্ছে--কতটা পরিমাণ সামগ্রী দরকার 
হবে। এক্ষেত্রে আমরা যদি টাকার ঘূর্ণনকে-_ধা বিনিময়- 
মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে--ধর্তব্যের মধ্যে না এনে 
অনাবিষ্ট করে রাখি, তাহলে আমর! নিয়লিখিত তিনটি 
সন্ধানম্ত্র পাব ৫ 

(ক) উপরের ২য় বিভাগে তভোগসামগ্রীর উৎপাদনে 
৫*০প্রা এবং ৫**অ খরচ হচ্ছে এবং তার ফলে ভোগ- 
সামগ্রীর মধ্যে এদের যে মূলা চালান হচ্ছে তার পরিমাণ 
হলে। ১০৯৯ । ধনিক উৎপাদকের দিক্‌ থেকে কিন্তু ৫** 
প্রাণবান মুলধন--ঘার জন্যে তাকে দিতে হচ্ছে একটা 
পারিশ্রমিক; আর ৫৯** হচ্ছে অনধিকারপ্রাধ্তি--যার 
জন্তে তাকে কিছুই দিতে হচ্ছে না। সামগ্রীর দ্বিকৃ 
থেকে ত &**অ বাদ যাবে লা। স্থতরাং (৫৯**গ্র1+ 
৫**অ ) ২)-*১*** ভোগসামগ্রী-এর মোটটাই অস্ত হিত 
হচ্ছে সামগ্রী পরিমাণ থেকে। ২ 

(খ) একইভাবে ১ম বিভাগের ১০০০ প্রা+১***অ 
ব্যন্নিত হবে ভোগসামণ্রীর বা ২য় বিভাগে উৎপন্নসামগ্রীর 
উপর । হুতরাং এদের বিনিময় হবে ২য় বিভাগে অবশিষ্ট 


২*০*জ' এর সঙ্গে। এর বদলে ২য় বিভাগ ১ম বিভাগে 
ব্যবহৃত পারিশ্রমিক ও অনধিকারপ্রার্ির মুলোর সমান 
সামগ্রী পাবে । ম্বতরাং আমর! বলতে পারি যে ২৯**জ 
২য় (১***প্রা+১৭**অ ) ১ম এরাও আমাদের 
হিসাবের বাহিরে গিয়ে পড়লে! । 

(গ) এখন থাকলে! আমাদের হাতে ৪***জ ১ম। 
এর মোটটাই হচ্ছে উৎপাদন উপকরণ এবং এদের 
ব্যবহারও হুতে পারবে শুধু ১ম বিভাগেই । অবশ্য প্রথম 
বিভাগে অবস্থিত বিভিন্ন উৎপাদকের মধ্যে এদের বিনিময় 
হবে। কিন্ত তার বাহিরে নয়। 


এইবারে আমর। এসে পড়লাম বড় বিনিময় ব্যাপারে 
যা! এই ছুই বিভাগের মধ্যে ঘটছে। প্রথম বিভাগের 
উৎপাদ্কের হাতে যে উৎপাদক উপকরণ রয়েছে তার 
পরিমাপ হলো! ১০*০প্রা+১০**ঘ এবং এদের বিনিময় 


মান্সে'র দৃষ্টিভলীতে ব্যবসায় জগতের সঙ্কট ৯৯ 


হচ্ছে দ্বিতীয় বিভাগের ২*৯**জআ, এর সঙ্গে । অর্থাৎ দ্বিতীয় 
বিভাগের ভোগপামগ্রীর বদলে প্রথম বিভাগের উৎ- 
পাদকেরা ছাড়ছে তাদের উৎপাদন উপকরণ । আর এক- 
ভাবে বল! চলে যে, ভোগসামগ্রীর উৎপাদকের1 তাদের 
সামগ্রীর আভ্যন্তরীণ জড় মূলধনের বিনিময় করছে উৎপাদন 
উপকরণের সঙ্গে । আর এইসব উপকরণ দিয়ে নৃতন করে 
আবার তৈরী হবে ভোগসামগ্রী। অপর পক্ষে প্রথম 
বিভাগের শ্রমিক ও ধনিকেরা তাদের পারিশ্রমিক ও 
অনধিকারপ্রাপ্তির বদলে কিনতে পারছে তাদের নিজের 
নিজের জীবনযাত্র। অনুযায়ী ডোগসামগ্রী-_কেন না, 
এগুলোর ব্যবহারে এর। হয়ে পড়েছে অভান্ত। 

এই পারস্পরিক উৎপাদন ও বিনিমগ্ন ব্যাপারে টাকার 
আবর্তনই হচ্ছে মাধ্যম। এই প্রণালীর জটিলতার অন্তে 
অনেক সময় পারস্পরিক উৎপাদন ও বিনিময় ব্যাপারটি 
দুর্ব্বোধ্য হয়ে ওঠে। কিন্ত বাম্তবজ্গতে টাকাকে ত 
আমর! একেবারে বাদ দিতে পারব না, বিশেষ করে 
পারিশ্রমিকের বেলান্ব। কেন না, প্রথম বিভাগেই হোক 
আর দ্বিতীয় বিভাগেই হোক, পারিশ্রমিক হিলাবে সব 
সময়ই দিতে হবে টাকা । আর এই টাক পেতে হলেই 
ধনিককে বিক্রি করতে হবে তার সামগ্রী ; নৈলে সে টাকা 
পাবে কোথায়? 

প্রথম বিভাগের কথাই ধর! যাক । এখানে ধনিককে 
শ্রমিকের হাতে দিতে হয়েছে ১:০০ টাকা পারিশ্রমিক 
হিলাবে। এই ১***২ টাকা দিয়ে শ্রমিকেরা দ্বিতীয় 
বিভাগের ধনিকের কাছ থেকে কিনছে ভোগসামগ্রী। 
আমর! আগেই দেখেছি যে, দ্বিতীয় বিভাগের ধনিকের মোট 
জড় মূলধন হচ্ছে ২৯৯৯২ টাকা। তাহলে এই বিনিময়ের 
ফলে তার মোট জড় যৃল্গধনের অর্দ্ধেকটি রূপান্তরিত হলো! 
টাকায়। দ্বিতীয্ন বিভাগের ধলিকেরা আবার এই টাকা 
দিয়ে প্রথম বিভাগের ধনিকের কাছ থেকে কিনছে 
উৎপাদন উপকরণ । এই বিনিময়ের ফলে প্রথম বিভাগের 
ধনিকের প্রাণবান মূলধন রুপান্তরিত হচ্ছে টাকান্ম এবং 
এই টাক। দিয়ে সে কিনতে পারবে নৃতন করে শ্রযশক্তি। 
তাহলে দেখ! গেল যে, প্রথম বিভাগের ধনিক গোড়ায়ষে 
টাকা দিয়ে কাজ আরম্ভ করেছিল সেই টাকার সাহাঘ্েই 
সমন্ত বিনিময় ব্যাপারটি চলেছে। (ক্রমশঃ ) 


শাংলার সম্পদ 2-_বাখরগজের মজুত চাল। 
বাংলা ইঞ্জিন নিশ্দাণ । দাঙ্গার আধিক প্রতিক্রিদ্তা। ৯৯ 
আথিক ভারত $-সিমলাচ আলু উৎপাদন। 
ভারতে খান্ডশন্ত আমদানি । ভারতে গুড় উৎপাদন। 
কেন্দ্রীয় পূর্তবিভাগ । ভারত গবর্ণমেন্টের আম বাচ। 


ভারতে বিদেশী গম আমদানি । 2১ 
ছনিক্লার ধনঢদৌলত 3-সোভিয়েট ইউ- 
নিয়নের বাজেট । মাকিণ মৃল্তকের চাব-আবাদ। 


কুষিক্ষেত্রে যুদ্ধবফেরৎ সিপাই | গম আবাদের ভাবগতিক । 
তুলা চাষের অবনতি । ৯২ 


সুচী 
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জয় যাত্রার পথে 


ভারতীয় জীবন বীনার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবনয় অধ্যায় রচনা 
করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রীত সাফল্য অন্যান্য বংসরের তুলনায় অধিকতর গোৌল্লবের 
পরিচায়ক। আথিক সংস্থানের সারবস্তা, বীনাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পঞ্চতির নৈপুণ্য এবং 
স্ব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহান্ুভূতিই এই ভয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের 


প্রধান পাথেয়। 


সাফঢেল)র পরিচয় 


১৯৪৫ সালের নৃতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি. লিমিটেড 


হেড অফিস :-_হিন্দুস্থান বিল্ভিংস--কলিকাতা 


de ওত 


৯, পধানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েপ্টাল প্রেস হইতে শ্রযোগেশচন্ত্র সরখেল কণক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 


অগ্রহাক্সণ- ১৩৫ ৩ ২৯শ নঙ্-৮স সংখা 
- শীত শিক) জা 1 ২৯শনস-াম সংশ্যা, 





স্বহমন্রি সমান উত্তরে নাম ভুম্যাম্‌। 
ম্মভীঙাডশ্রি বিশ্বাসাডাশানাশাং বিষাসহি ॥ 


্পর্মাবেদ ১২১৫৪ 
প্রাক্রমের মুঠি আমি, শ্রেটতসা নামে আনায় জানে সবে ধরাতে; 
জেতা খাদি বিশ্বক্চঘী,-ছন্স আামাব দিকে দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে। 
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Articles: Foeonomic Crisis accordiug to Marxian Stand-point. 
By Prof. Kastur Chand Lalwani, 1.4., Poona. 


বাংলার সম্পদ্‌ 


মত্ত্যাভাবের কারণ 
এ দেশবাসীর অন্ততম প্রধান পুষ্টিকর খান্থ মংস্টের 
ছুভিক্ষ উপস্থিত হওয়াই দেশে যে খাস্সঙ্কট উপস্থিত 
হইয়াছে, তাহা দেশের অন্ন ও বন্ধ সন্কট অপেক্ষা কোনও 
ক্রমে কম নয়। এই সমূদ্র-মেপলা, খাল-বিল-পূর্ণ, নদী- 
মাড়ক দেশে মংস্থের দুভিক্ষ উপস্থিত হওয়া এক বিচিত্র 


ব্যাপার! এখানে লবণ সমুদ্রের নোপ। মান ত’ প্রচুর 
পরিমাণে পাওয়া যায় । তা" ছাড়) খাল, বিল, পুকুরে 
যেসকল মাছ জন্মে এবং গৃহন্থমাত্রেরই সংরক্ষিত 


পুফষত্িণীতে যে পোনা থাকে ভাহার যথাযথ সংরক্ষণ 
ও বাবহার করিতে পারিলেই এই মংন্তের ছভিক্ষের 
অনেকটা উপশম হইতে পারে। পূর্বে সাধারণ নোণা 
মাছ ছুই পয়সা সের দরে পাওয়া যাইত এবং এইন্ধপ বড় 
বড় মাছের সের কখনও ।৮* কি 1* আট আনার বেশী 
ছিল না এবং পোলা মাছের সের খুব বেশী ৮০/* কি ১২ 
টাকা ছিল। এখন সেই মাছের দর পূর্বের তুলনায় ৫1৭ 
গুণ বেশী হইয়াছে । ছুই পয়সা সেরের নোণ! মাছ এখন 
আট আনার কমে ত’ পাওয়া! যায়ই না, সময় সময় এক 
টাকাও উহার দর হইয়া থাকে । পোনার সের ২২ টাকা 
হইতে ৪২ টাকা কখনও শোনা যার নাই । অনেক সময় 
কোন দায় ঠেকা হইলে লোকে এই উচ্চ মূল্যেও মাছ 
খুজিয়া পায় না। এ অবস্থায় লোকে কি খাইয়া বাচে, 
এই চিন্তাই সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে । 

এরূপ খটিবার কারণ ফি তাহা অনুসন্ধান করিলে 


আথিক 


ব্রদ্ধে ফল-রপ্তানি 
গভর্ণমে্ট ভারত হইতে ব্রশ্বে তাজা ফল, শাক 
সবজী, শুষ্ক কল ও হুপারী চালান দেওয়ার অনুমতি 
দিয়াছেন। তবে এ চালানী ফল প্রভৃতির পরিমাণ 


দেখা যায়, এক জাল বুনিবার স্তার অভাবে সাধারণ 
গৃহস্থ যাত্রেরই ঘরে ঘরে মাছ ধরিবার যে সকল জাল 
ছিল, সেগুলির অধিকাংশ কেন, প্রায় সমস্তই নই হইয়া 
গিয়াছে এবং এ কারণে নৃতন করিয়াও আর জাল 
তৈয়ারী করিতে পারিতেছে না। ফলে এখন ধনী গরীব 
সাধারণ গৃহস্থ সকলকেই একমাত্র ওঁ মতশ্-ববলামীদের 
উপর সম্পূর্ণকূপ নির করিয়া ন! থাকিলে চলে না। এই 
স্বযোগ বুঝিয়া মংস্ত-ব্যবসায়িগণও যথেচ্ছভাবে চলিয়। 
মংশ্যের ছুচিক্ষ আনয়ন করিয়াছে । (নীহার ) 


তৈল বীল্ু আবাদের পরিমাণ 


বঙ্গীয় কুষি ডিরেক্টরেট হইতে গত মরশুষের চৈতালী 
তেল-ফললের যে তৃতীয় ও শেষ পূর্বাভাস কিছুদিন পূর্বে 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এ ফসলের আবাদ ও 
ফলনের পরিমাণ নিষ্মলিধিতন্ধপ দেখা যায় £-- 


ফসলের নাম আবাদের পরিমাণ ফলনের পরিমাণ 
(একর হিসাবে) (টন হিসাবে) 

১2৪৪-৪৫ ১৯৪৫-৪৬৩ ১৯৪৪-৪৫ ১৯৪৫-৪৬ 
তিসি ১,৫০,৫০০ ১,৩২,০০০ ২১,৯০০ ২০,২০০ 
সরিয়া ( মাঘী ও চৈতী ) 

৪১৪৯১০৭৩ ৫,৫০,৮:০ ৯৩২৪৬ 
অন্টান্ত তেল-ফসল (তিল বাদে) 

6৮,৭০০ ৪৪,৯৪- ৬০০৬ ৫১৩৩ 
মোট ৭,৪৮,২০৪ ৭,২৭,৭০১ ১,২১,১০০ ১৯২০৩৪৯ 
ভারত 


১৯৪১ সনের মার্চ পধ্যস্ত তিন বংসরের গড়পড়তা 
চালানী মালের পরিমাণের অর্ডেকের বেশী হইবে ন1। 


সৈশ্যদের উদ্ব্ত খাদাদ্রব্যের বিলি-ব্যবস্থা 


যাফিণ যুক্তরাষ্টের ভারতন্থ সৈশ্গগণ তাহাদের যে লব 


অগ্রহা্ণ--১৩৫৩ ] 


আধিক ভারত 


১৬৩ 





উদ্বৃত্ত খান্দ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যায় নাই, ভারত 
গভর্ণমেন্টের খান্-বিভাগ হইতে সেসব জিনিষের বিলি- 
বাবস্থা করা হইতেছে । সর্বাশ্রেণীর ব্যবসার! যাহাতে 
সেসব জিনিষ ক্রষ্ের ম্থবিধা পাইতে পারে সেদিকে 
লক্ষ্য রাখা হইন্বাছে। 

মাকিণ সৈশ্তদের উদ্বৃত্ত ছিনিষের মধ্যে ছয় শতেরও 
বেশী রকমের দ্রব্য আছে-__তাহার বেশীর ভাগই কৌটা- 
জাত ধান্থ। মাত্র কযেক প্রকার আছে কাগজের বাক্সে 
ও থলিঘায় ভঠি যাল। এই লব দ্রব্যের মধ্যে সিগারেট 
এবং ও মদও আঠে। উদ্বৃত্ত মালের বেশীর ভাগই 
কলিকাতায় আছে এবং সামান্ত কিছু আছে করাচী, 
আগ্রা ও দিলীতে। 


ভারতের পাট-সম্পদ্‌ 


বঙ্গীয় কুষি ডিরেক্টরেট হইতে ১৯৪৬ সনে বাংলা, 
বিহার, উড়িস্তা ও আসাম প্রদেশে এবং ত্রিপুরা ও 
কুচবিহার রাজ্যন্বয়ে পাটের আবাদের সংযুক্ত প্রাথমিক 
পূর্ববাভাল প্রকাশিত হুইয়াছে। প্রাথমিক পূর্ববাভালে 
কেবল পাটের আবাদের পরিমাণ, আবহাওয়া এবং উক্ত 
শঙ্টের বর্তমান অবস্থা সন্বস্কে তথ্য থাকে; পাটের 
ফসলের হিসাব শেষ পূর্বাভাসে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য 
প্রাথমিক পূর্বাভাসে বাঙল। প্রদেশে বর্ত্তমান বৎসরে 
পাটের চাষ সম্বন্ধে নিয়লিখিত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে £__ 

১৯৪৬ লালের আবাদ পুরা এবং কুচবিহার 
রাণ্যদধয বাদে বাঙলা প্রদেশে এ বংসর 
একর আবাদের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল, তাহার 
মধ্যে ৪,৮,৪৮* একর ইতিমধ্যে মিপাইয়া দেখ! হইয়াছে 
এবং ঘখার্থ ৩,২৬,৫৪৫ একরে পাটের চাষ দেখা গিয়াছে । 
মোট লাইসেন্স-দত জমির ১৬,*১,৪৫৫ একর এখনও 
মিলাইছ। দেখিতে বাকী আছে । গত বৎসরের প্রাথমিক 
পূর্বাভাসে এসকল পরিমাণ ছিল নিয়ন্ূপ:-_-মোট লাইসেন্স- 
দত্ত পরিমাণ ২৫,৪৬,৯২৫ একর, মিলাইয়। দেখা পরিমাণ 
৪,৩৮,১৮০ একরের মধ্যে যধার্থ চাষ ৩,৬২,*২৫ এবং 
পূর্ববাভাস প্রকাশের তারিখ পধ্যন্ত মিলাইস্বা দেখিতে 


২০,০2৪,2৩৬ 


বাকীর পরিমাণ ২১,*৮,৭৪৫ একর | গত বৎসরের শেষ 
পূর্বাভাসে প্রকাশিত আবাদের পরিমাণ ছিল ২০,১৭,৭১০ 
একর । 

এ বৎসরে মোট লাইসেন্সদত পরিমাণের শতকরা 
মাত্র ২৯৩ ভাগ মিলাইয়। দেখা হইয়াছে এবং তাহার 
শতকরা ৮* ভাগে পাটের যথার্থ চাষ দেখা গিল্াছে, 
প্রত বৎসর শেষোক্ত পরিমাণ ছিল শতকরা ৮২'৬। 

বিভিন্ন প্রদেশে এবং দেশীয় রাজো এ বৎসরের পাটের 
আবাদের একর হিলাবে পরিমাণ নিস্নের তালিকায় দেখান 
হইল :_ 





১৯৪৬ সনের 
১৯৪৫ ১৯৪৬ প্রথম পূর্বাভাস 
প্রথম শেষ এবং 
পূর্বাভাস পূর্ববাভাল ১৯৪৫ সনের 
প্রদেশ এবং ( লাইসেন্স- শেষ পূর্ববাভাসের 
রাজ্যের প্রাপ্তির পার্থক্য 
নাম পরিমাণ) (বার্থ) (বেশী বা কম) 
বাদল! ২৫,৪৬৮,৯২৫ ২০,১৭,৭১০ ৭,৭৭৫ 
কুচবিহার 
রাজা 7৬,৬৬৪ 
ত্রিপুরা রা 
বিহার 
উড়িস্তা . ১৪,৩০০ ১৯,2** +২,2০০ 
আলাম ৬ ১,৮৩,৪০০ ১,৮০,৩০০ —-৬,৪০০ 
মোট ২৯,৩৭,৭২৫ ২৪,*৬,৯৭০ _ ১৮,৬২০ 
পূর্ব বসরের পাটের হিসাব 


বঙ্গীর ক্ষিবিভাগ হইতে পূর্ব বংসরে পাটের 
আবাদের যে শেষ পূর্ববাভাল প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার 
সংশোধিত হিসাব কৃষিবিভাগ কৰৃক প্রকাশিত হইয়াছে । 
তাহাতে বাঙ্গলা এবং পাটোৎপাদক অস্তান্ত প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজাসমূহে গত বসরে পাটের আবাদ এবং 
ফলনের সংশোধিত হিসাৰ নিয়লিখিতরূপ দেখা বায: 


১০৪ 


আথিক উন্নতি 


[ ১২শ বর্ষ--৮্ম সংখ্যা 


রাজোর নাম একর হিসাবে «৫ মণ ওজনের গাট ত্রিপুরা * ১০,০০০ ২৪,০০ 

লাইসেন্স-প্রাধ আবাদের পরিমাণ হিনাবে ফলন বিচার ১৫৮,৯০০ ২৩৪,৬৬১ 

টা উড়িস্তা ১৯,৯০০ ৪৩,৮৭৫ 

বাঙ্গলা আসাম ১৮০,৩০০ € ৮,৪০০ 
হিসাবকৃত আবাদ 

কুচবিহার রাজ্া--- ২,৪০৬,৯৭০ ৭,১৬১,১2৫ 

দুনিয়ার ধনদৌলত 
ইন্দোনেশিয়ার ধান আান। পিরাছে যে, আলোচা মালে ইরাণে চা, মশলা, 


ইন্দোনেশিয়া যে ধান পাঠাইবার প্রপ্তাব করিয়াছে, 
তাহ! দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্ত দেশে প্রেরিত হইতে 
পারে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া যায়, সেই সম্বন্ধে কেন্ীয় 
খাম্য বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী বলেন, “ইন্দো- 
নেশিয্া ভারতে যে ৭ লক্ষ টন ধান পাঠাইবার প্রস্তাব 
করিয়াছিল, তাহা এখনও বলবৎ আছে। অন্ত স্থানে 
এই ধান্য প্রেরণে আমর! সম্মতি দিতে পারি না এবং 
ডাঃ শারিয়ার বা ইন্দোনেশিয়ান কর্তৃপক্ষের অস্ত কোনও 
বিশিষ্ট বাক্তি আমাদের নিকটে এরূপ কোনও প্রন্ত'্ব 
করেন নাই !” 


ভারত-ইরাণ বাণিজ্য সম্বন্ধ 


সংপ্রতি ইরাণস্থিত ভারত গভর্ণষেন্টের বাণিজ্য প্রতি- 
নিধির মে মাসের (১৬৪৬) বিবরণী প্রকাশিত হুইঘাছে। 
উহা! হইতে জানা যায় যে, ইরাণের বাবলায়ীরা ভারত 
হইতে ইরাণে ন্থতা ও সুতী কাপড়, চা, চিনি, মশলা 
প্রভৃতি আমদানি কর] এবং ইরাপ হইতে ভারতে চাউল, 
গম, খাস্তশশ্ব, শুকনা ফল ইত্যাদি চালান দেওয়া সম্পর্কে 
বিবিধ তথা জানিতে চাহিয়াছেন। এ রিপোর্টে আরও 


বষধ ও শ্রমশিল্পলের উপযোগী নানাপ্রকার তৃণ ও বীজ, 
বিভিন্ন রকমের আটা, রং ও রঞ্রনদ্রবা, শৃতা ও স্ৃতীবন্ত্ 
অন্তানত দেশ অপেক্ষা ভারত হইতেই সবচেয়ে বেশী 
চালান গরিয়াছিল। অবশ্য এ মাসে ইরাণ হইতে ভারতে 
বহু পরিমাণ শুকনা ফল, জাফরাপ, চামড়া, কার্পেট 
ইত্যাদি আমদানি হইয়াছিল। 


ভারত-অষ্ট্রেলিয়া বাণিজ্য 


নয়াদিল্লীর ১৫ই অক্টোবরের এক সরকারী বিজ্ঞপিতে 
প্রকাণ,ভারত গভর্ণমেপ্ট বৃটিশ ভারতে যে কোনও ব্যবসায়ী 
ও ব্যবলার প্রতিষ্ঠানকে অষ্ট্রেলিয়া গভর্শমেন্ট, অষক্টেলিয়ার 
ব্যবসায়ী ও ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের সহিত বাণিজ্য চালাইবার 
অন্ুষতি দিয়াছেন । তৰে সকল ক্ষেত্রেই বর্তমানে চল্তি 
আমদানি, রপ্তানি ও অথনীতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী মানিয়া 
চলিতে হইবে । ভারতের বাবসায়িপণ অষ্রেলিয়ার যেসকল 
ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসা চালাইবেন তাহার! অষ্ট্রেলিয়া 
গুভণমেণ্টের নিকট হইতে অষ্রেলিয়ার বা অষ্রপিয়া 
হইতে মাল আমদানি-রপ্তানি সম্পর্কিত অনুমতি পাইঞ্জাছেন 
কিনা এবং আমদানি মালের জন্ত আবশ্তক বিনিমনন মূলা 
দিতে পারিবেন কিনা তাহা পূর্বে জানিয়। লইবেন । 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


রাজকীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদ্‌ 


নয়াদিলীতে ভারত গভর্ণঘেপ্টের কৃষি বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত সদস্ত মাননীয় ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে 
রাজকীয় কুষি-গ্বেষণা পরিষদের পরিচালক সমিতির 
এক বৈঠক বসিবে । তাহাতে প্রাদেশিক কৃষি মস্ত্রিগণ 
উপস্থিত থাকিবেন। 

কীটনাশক “ডি ডি টি," ‘৬৬৬’ এবং আরও কয়েকটি 
বধের পরীক্ষার পরিকল্পনা, ধানক্ষেতে সার প্রয়োগ 
পরীক্ষা, গবাদি পশুর স্বাস্থ্যের উপর আদ্র আবহাওয়ার 
প্রভাব গবাদি পশুর 'ঠুনকা' রোগ নিবারণ প্রভৃতি সমন্ধে 
এ বৈঠকে আলোচনা কর। হইবে । পরিষদের মালিক 
পত্রিকা “ইণ্ডিয়ান ফামিং" এর উত্্ঘ ও হিন্দী সংস্করণ 
প্রকাশ করার প্রস্তাব সম্পর্কেও এ বৈঠকে আলোচনা করা 
হুইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। 

পরিষদের বর্তমান বাবস্থা যে কোনও পরিকল্পনা 
মধুর ও তাহার অন্ত অর্থ বরাদ্দ হইয়া আলিতে প্রায় ১ 
বৎসর ৭ মাস সময় লাগিয়। যায়। এই সময়টা কমাইয়া 
যাহাতে ৭ মাসের মধোই কোনও পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত 
করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে পরিষদে নৃতন ব্যবস্থার সথপারিশও 
এই বৈঠকে বিবেচন] করিয়া দেখা হইবে। 

পরিষদের বর্তমান নাম ( ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব 
এগ্রিকাণচারাল রিসার্চ) পরিবর্তন করিয়া “ভারতীয় কৃষি 
গবেধণ। পরিষদ” ( ইণ্ডিয়ান কাউন্দিল অব এগ্রিকালচারাল 
রিলার্চ ) অথবা “ভারতীয় ক্ষি পরিষদ” “ইন্ডিয়ান 
কাউন্সিল অব এগ্রিকালচার )- এই নাম করণের অন্তু যে 
প্রস্তাব আসিয়াছে তাহাও এ বৈঠকে আলোচিত হইবে। 


ভারতের আমদানি-রপ্তানি 


১২ই অক্টোবর তারিখে করাচী ভারতীয় বণিক 
সমিতিতে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে ভারত সরকারের আম্দা|ন- 
রপ্তানির চীফ কন্ট্রোলার মিঃ লি, এন, মেটা বলেন 
থে, ভারত সরকারের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন 


সাপক্ষে স্বইডিস সরকার ভারতের জন্য এই বংলরের 
শেষ পধ্যন্ত ২ হাজার টন সংবাদপত্র মুত্রণের কাগজ 
বরাদ্ধ করিয়াছেন। 

তিনি ব্যবসায়ীদের জানান যে, লণ্ডনের আগামী 
বিশ্বপশম সম্মেলনে ভারত প্রতিনিধি প্রেরণ না-ও করিতে 
পারে । ব্যবসারীরা উহার প্রতিবাদ করিলে তিনি 
তাহাদের মতামত সরকারকে জানাইবার আশ্বাস দেন। 

তুলা রপ্তানি সম্পর্কে তিনি বলেন ঘে, ভারত সরকার 
২ লক্ষ গাইট রপ্তানির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

সরকার খাটি হিলাৰ হাতে রাখিতে চাহেন, তাই 
রপ্তানি-নীতি প্রচারে বিলম্ব ঘটিয়াছে বলিয়। তিনি প্রকাশ 
করেন। 

অন্তান্ত বিষয় সম্পর্কে তিনি বলেন যে, লাইসেন্স 
প্রদানে বিলম্ব এড়াইবার বাবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। 
প্রতি সপ্তাহে করাচী শুক্ব-দপ্তর হইতে ১৭ শত করিয়া 
লাইসেন্স বিলি কর] হইতেছে । 


ইলেক্টিক বাল্ব প্রভৃতি আমদানি সম্পর্কে তিনি 
বলেন যে, ডলার মুদ্রানীতি গ্রচলিত দেশ হইতে 
উহ! আমদানির সময় ভলার-নীতি অস্তরায়ন্বরপ দেখা 
দিতেছে । উৎপাদন যন্ত্রপাতি আমদানির উপরই জোর 
দেওয়া হইতেছে । আগামী বৎসরের মধ্যে এখানে 
বর্তমান অপেক্ষা শতকরা ২৫ ভাগ অধিক ইলেক্ট্রিক বালব 
উৎপাদন কর! যাইবে । 


নিখিল-ভারত তৈলবীজ সম্মেলন 


বোদ্বাইয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টলমূহ ও প্রধান 
প্রধান দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের মিলিত বৈঠকে 
কয়েক প্রকারের খান্ডোপযোগী তৈলবীজ, তৈল ও 
খইল সম্পর্কে মৌলিক পরিকল্পনা তৈরার করা হইবে। 
অক্টোবর মাসের প্রথমেই যাহাতে তৈলবীছ্ছের সর্বসম্মত 
স্বল্যের হার প্রকাশ করা যায়, দেজন্ত বৈঠকে তৈল- 


১০৬ আধিক উন্নতি ২১শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা 





বীন্জের আগামী ফলনের সৃলা-নিয়ন্্র, সংগ্রহ ও বণ্টন 
সম্পকে আলোচনা হইবে বলিহ্রা মনে হয়। বৈঠকে 
ভারতে বর্তমান বৎসরের আমদানি গবাদি পশুর খাস্ের 
পরিমাপ, ১৯৪৭ সালে ভারতের ডন্ত আবশ্তক এ খান্ডের 
পরিমাণ, আমদানি ধাস্চের মূলঃ এবং কার্পাস বীও ও 
পশুখাপ্যোপযোনী অল্টান্ত প্রকার বীজের মৌলিক পরি- 


কল্পনার কার্যকারিতা সম্পর্কেও ওঁ বৈঠকে আলোচনা 
চলিবে বলিয়া ভান গিয়াছে । 


ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি, বাণিজা, খান্ত, শিল্প, ও 


সরবণাছ এবং রাজদ্ব দপ্তরের প্রতিনিধি বাতীত তৈলবীজ 
নিয়স্ত্রণ- কর্তা এবং আঞ্চলিক খাগ্চ কমিশনারগণও এ 
বৈঠকে যোগদান করিবেন বলিয়। আশা করা যায় । 


মোলাকাৎ 
সমাজ্রপতি বনাম সাংবাদিক 


(অধ্যাপক বিনষকুমার সরকারের সহিত ওবোধকৃষঃ 
ঘোষালের কথোপকথন ) 
প্রঃ- পর়সাওয়ালা লোকেরা কে সম্মান 
করেনাকি? 
উঃ-পরলাওয়াল লোকেরা সাধারণত সাংবাদিকের 
নাম-ধাম ফিছুরই খবর রাখে না। কিন্তু পয়লা- 
ওয়ালাদের ভেতর ব্যবসাদার, শিল্পপতি, রাষ্ট্রপতি, 
রাষট্রিক “লীডার” বা জন-নায়ক, সমাজপতি ইত্যাদি 
শ্রেণীর লোক সাংবাদিকদের খোসামোদ করে 
চলে। 
£কেন? 
£_এইসব পয়সাওয়ালারা কাগজের মারফৎ নিজের 
প্রচার চায় । তাদের পেছনে অর্থাৎ স্বপক্ষে কাগজ 
ন! থাকলে বাবসা জাহির হবে না, টাকা রোজগার 
কমে আস্বে। দেশের লোক তাদেরকে 
“লীডার" বা নেতা ব'লে চিন্বে না। দৈনিক 
সাপ্তাহিক্-মাসিকে যেন-তেন-প্রকারেণ নাম ছাপা 
হওয়া এইলকল পরসা-ওরালা লোকের পক্ষে জম্ম- 
মরণ সমহ্তার সামিল । বছরে ছুচার-দশ বার 
নিজ নিজ ছবি প্রকাশ করাবার জন্ঠও এই সব 
পয়সাওয়ালাদের দরদ অতি ম্বাভাবিক । কাঞ্জেই 
সাংবাদিকের! অনেক সময়েই পয়সাওয়ালাদের 
তোয়াজ পেতে অত্যন্ত । বিদেশী কন্সালরাও এই 
সাংবাদিকদের ঘরে-বাড়ীতে চু মেরে বেড়ায়। 


ভায়া, ছুলিয়া বিচিত্র । সাংবাদিকর! গরীব বটে 
কিন্ত সাংবাদিকদের মজ্জির বা খেয়ালের উপর 
নির্ভর করে বণিক-শিল্পীর সম্পদ্-বুদ্ধি আর জন- 
নায়কের লীভারী বা নেতৃত্ব । 


তাহ'লে সাংবাদিক আর মাষ্টারকে সামাজিক 


ইচ্জদ্‌ হিসাবে এক দলের ভেতর ফেল্ছেন কেন? 


উ:ঃ-ঠিক ব'লেচিস।  ইন্থুল-কলেজের মাষ্টারগুল। 


একদম গো-বেচার]। এদেরকে সমাজে ঠেলে 
তোল। অসন্তব। কিন্তু সাংবাদিকের যে-কোনো 
প্সাওষালা শিল্পী, বণিক্‌, দেশলায়ক, লীডার, 
দলপতি ইত্যাদি লোককে ঢিট করতে সমর্থ। 
সাংবাদিকদের পেছনপেছন টাকার তোড়। নিয়ে 
অনেক ধনী লমাজপতি ছুটতে বাধ্য । সমাজপতি 
দের ঘাড় মট্‌কে দেওয়া সাংবাদিকদের পক্ষে সম্ভব ! 
"সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাব 
বলায় ।” গরীব সাংবাদিকের! পর়লাওয়ালাদেরকে 
*বাবা” ব’লিয়ে ছাড়ে। সাংবাদিকদেরকে 
“মিটিমুখ" করিয়ে আর “'অন্তান্ত উপান্ে' হাতে 
রেখে চল! প্রত্যেক লীভার, দলপতি, সমাজপতি 
ল্ক্ষপতির দস্তর। এই শ্রেণীর লোককে 
সাংবাদিকের! হপন-ঘখন “নাকের জলে চোখের 
জলে” অস্থির ক'রে ছাড়তে পারে। 


হা জননায়কদেরকে কাগজওয়ালার। নাকের জলে 


চোখের জলে অস্থির ফর্তে পারে কি ক'রে? 


অগ্রহাদণ_-১৩৫৩ ] 


চি ৮০০-০০৪০০:১  ট  িিরর 


উঃ--একটা! দৃষ্টান্ত দিচ্ছি । কোনে! জননাযক সার্ক- 
জনিক সভায় গিয়ে গলাবাজি করুলো॥ পরের 
দিন কাগজগুলা খুলে দেখলে যে, বিশ-পচিশ জন 
বক্তার নাম বেরুলো। তাদের বক্তৃতার চুম্বকও 
বেক্চলে! | কিন্ত তার বকৃতার উল্লেপ নাই । এএন 


কি তার নাম পর্যন্ত ভাপা হয় নি। চস দৃ্টান্ 
অব । 


প্রঃ এমন ঘটতে পারে কি? 

উ:--তাইতো ঘটে দুনিয়ায় অহরহ । 

প্ঃঁূএমন কেন হয়? 

উঃ-_কোনো-কোনে! কাগজ হয়ত কোনে! “লীডার” ব। 


সার্বজনিক লোকের শক্ত । কেন শক্র জান্বার 
দরকার নেই । কোনো-না-কোনো কারণ থাকৃতে 
পারে। এই সকল কাগজের "রিপোর্টার ব 
সংবাদদাতারা সভায় গিয়ে সেই সার্ববজনিক 
লোকের নাম টুকে রাখবে না। মনে কর ঘটনা 
চক্ষে সেই লোকের নাম আর বক্তৃতা কাগজে 
ছাপতে দেওয়া হ'লেো। কি হবে ভ্রানিস।? 
কাগজের সহ-সম্পাদক বা সম্পাদক নিছে অথবা 
এমন কি প্রর্ষ-রীডার বখাসময়ে সেই সব উড়িয়ে 
দেবে। শেষ পর্য্যন্ত ছাপ! হবে না। একে বলে 
কাগজের সঙ্গে জননাহকের লড়াই । দুনিয়ার 
চিড়িঘাখানা সহ৭-সরল নয়রে ভায়া । 


প্রঃ- এই অবস্থায় জননায়ক কি করবে? 
উঃ--ক'রবে আর কি? খাবে কলা। কি করবে তা 


নির্ভর করবে জননাক্ক-চাচার ট'যাকের জোরের 


পত্রিকা-জ্রগং 


১৬৭ 





উপর | অর্থাৎ সে নতুন কাগজ খাড়া করুষে। 
যদি সে বাপক! বেটা হয়। তা আর কটা? 
কাজেই সেই শক্রু-কাগঞ্জের তোমা কনুবার 
দন্ত সে বেদ-বাইবেল-কোরাণমাফিক দাওঘাই 
বা শাস্তি-দবন্তাযম়নের ব্যবস্থা করুবে। সংসারে 
'নান্তঃপন্বা বিস্ততেইধলার় |” ঝাগজওযালাদের, 
মায় রিপোর্টাঝদের পা-চাটা চাউ-উ-চাই | "যার 
চাই টাকার তোডা। 
আপনার কথায় মনে হচ্ছে যে, অনেক সংবাদপত্রেই 

দেশের সার্বাগুনিক স্বার্থ বা প্রতিনিধি যথোচিত 
ইজ্জদ্‌ পাব না। এর কারণ কি? 

উ:-ঠিক তাই। কারণ সোজা । প্রত্যেক কাগঞই 
নিজ মালিক ব। সম্পাদকের স্বার্থ মাফিক চলে। 
মালিক ব! সম্পাদকের বাক্তিগত বা দলগত বন্ধুরা 
কাগঙটায প্রচারিত হয়। তাদের বিরোধী, 
টক্করশীল ব! শক্রস্থানীয় লোকের ঠাই সেই কাগজে 
আশা কর! অসন্ভব। প্রতোক লোক ঘে.কোনো 
আলরে ক’ল্‌কে পেতে পারে না। 

প্রঃ--তাহ'লে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝা যাবে কি করে? 

উ:-_ভিন্-ভিন্ন কাগন্ছ পড়া উচিত। এক কাগজে 
কোনে! ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন সদ্বদ্ধে 
একট! শব্দও হয়ত নাই। অথচ অন্ত কাগজ 
হয়ত সেই বাক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলন ছাড়া 
আর কিছুই জানে না) ইহারই নাম দেশ। 
ইহারই নাম ছুলিয়া। সবই বন্ধত্বময়, পরম্পর- 
বিরোধীদের বারোছারী-তলা। 


পাত্রকা-জগৎ 


“দি এগ্রিকাল্চারাল পিচুয়েশন” 
(সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬ ) 
মাৰিণ সরকারী কুষিবিজ্/ন পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 


মালিক পত্রিকার আলোচা সংখ্যায় মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে চিনি 
সরবরাহের হালচাল সম্বন্ধে দআালোচন! কর] হ্ইয়াছে। 


১৯৪৬ সনের প্রারন্তে যাফিণ মু্ধুকে চিনি সরবরাহের 
পরিমাণ বাড়িয়া যাইবে বলিয়। আশা করা গিয়াছিল; 


কিন্তু তাহা বাস্তবে পরিণত হয় নাই। যুদ্ধ হাঙ্জামার ফলে 
বিদেশের কয়েফটী উৎপাদক দেশ বিধ্বস্ত হওয়ার ও 


' সমন্ত দেশে চিনি রপ্তানি অসম্ভব হুইয়াছে। 


১০৮ 


আখিক উন্নতি 


[ ২১শ বর্ধ--৮ম সংধ্যা 





বর্তমানে দুনিয়া ব্যাপিয়া চিনির ছুভিক্ষ উপস্থিত 
হইয়াছে । যুদ্ধের দরুণ উৎপাদন-হ্বাসই এই ভুভিক্ষের 
মুখ্য কারণ। যুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৫ সন হইতে ১৯৩৯ সন 
পধ্ন্ত গড়ে প্রতোক বৎসর পৃথিবীতে ৩৪"৫ মিলিয়ন 
টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯৪৫-৪৬ সনে উৎপাদনের 
পরিমাণ দ্রাড়াইয়াছে মাত্র ২৭'২ মিলিয়ন টন । 
২৪ সনের পর এত কম চিনি আর কখনও উৎপর হয় 


১৯২৩০ 


নাই। ইউরোপ ও এলিয়ায় চিনির উৎপাদন কষিদ্বাছে 
সবচেয়ে বেশী । ইউরোপে কষিঘাছে ৪৭ মিলিয়ন টন, 
অর্থাৎ ৪৫% | সাধারণতঃ ইউরোপেই সবচেয়ে বেশী 


চিনি উৎপন্ন হয়; কিন্তু দেশবাসী সমন্তই খাইয়া ফেলে। 
এবার আমদানি ছাড়া উপায় লাই । 

১৯৪৫-৪৬ সনে এসিয়ায় চিনি উৎপস্ন হইয়াছে মাত্র 
৭"৪ মিলিয়ন টন; অর্থাৎ প্রাগযুদ্ধ উৎপাদনের এক- 
তৃতীয়াংশ । ফিলিপাইন, জাভা ও ফরমোজায় সবচেয়ে 
বেশী উৎপন্ন হইয়াছে । মৃদ্ধের পূর্বে এইসমস্ত দ্বীপ হইতে 


খুব বেশী পরিমাণে চিনি বিদেশে রপ্তানি হইত। 
ফিলিপাইনে চিনির উৎপাদন হ্রাস মাকিণের কাছে লবচেয়ে 
বেশী গুরুত্বপূর্ণ । কারণ যুদ্ধের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র এই এলাকা 
হতে ফি সন এক মিলিয়ন টন চিনি আমদানি করিত। 

১৯৪৫-৪৬ সনে কিউব! দ্বীপে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ 
৪:৪ মিলিয়ন টন ও পূর্ববংসরের চেয়ে উৎপাদন বেশী 
৫০০,৯৯৬ টন, প্রাগযুদ্ধ যুগের ১৯৩৫-৩৯ চেয়ে ১৩ 
মিলিয়ন টন। কিউবা স্বীপে উৎপাদন-বৃদ্ধি সবে9 
আমেরিকা গত বৎসরের চেয়ে এই দ্বীপ হইতে কম চিনি 
পাইবে; কারণ, জাহাজযোগে অনেক চিনি ইয়োরোপে 
পাঠাইতে হইবে । 

১৯৪৫-৪৬ সনের তৃলনায ১৯৪৭ সনে মাকিণ মুন্ধুকে কিছু 
বেশী চিনি সরবরাহ হইবে বলিরা আশা করা যাইতেছে, 
কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে ২৯% বেশী জমিতে বীটের আবাদ 
হইতেছে, এবং ১৭ মিলিয়ন টন বেশ চিনি উৎপন্ন 
হইবে । 


সমালোচনা! 


এগ্রিকালচার ইন আযান আনষ্টেবল্‌ ইকনমি; 
থিয়োভোর ডাব্লিউ স্বল্জ ; ম্যাকৃগ্রহিল বুক ফোম্পানি, 
নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫; ২৯৯ পৃঃ; ২৭৫ ভলার । 

কৃষকদের অল্প আয় এবং এই আয়ের অনিশ্চন্নতার 
কারণ, মিঃ স্থল্জ্জের মতে, ক্ষিকার্ধ্যের মধ্যে নিহিত, 
অন্তত্রও এই কারণের সন্ধান পাওয়া যাইবে । এই 
কারণের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে ক্ুধিকাধ্যের সহিত 
অন্তান্ত আধিক প্রচেষ্টার সম্পর্ক কিরূপ তাহা বুবিতে চেষ্টা 
করিতে হইবে। 

কৃষকদের অল্ল-আয়ের অবসান ঘটাইতে হইলে, 
লেখকের মতে, প্রথমে রুবিকাজে মোতায়েন লোক জনের 
অনেককে অন্যান্ত কাছে নিয়োগ করার দ্রকার। গ্রন্থকার 
শিল্প-ব্যবলায়ের প্রলার সাধনের অস্ত সুপারিশ করিয়ছেন। 
কারণ ইহার উপরেই কৃষি কার্যে মোতায়েন লোকজনের 


অন্যত্র কাজের সংস্থান নির্ভর করিতেছে । এন্ত শিল্প- 
ব্যবসায়ের তিন গুণ বাড়তির প্রয়োছন। 

কাজেই দেখা যাইতেছে, কৃষিছাড়! অন্যান্ত আধিক 
ব্যাপারে লোকছন নিয়োগ ও শশ্তয উৎপাদন সংক্রাস্থ নীতি 
ও কার্ধাক্রমের উপর চাষীদের ভবিষ্যুৎ নির্ভর করিতেছে । 
প্রত্যেক শিল্প-ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকজন আপন আপন 
কার্ধাক্ষেত্রে মোতায়েন থাকিতে যাহাতে বাধ্য হয় এবং 
নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উত্তাবনের সঙ্গে সঙ্গে পণ্য উৎপাদনের 
হার অব্যাহত থাকে, এইন্ধপ বিধি-ব্যবস্থ! প্রণয়ন কৃষক 
সমাজের পক্ষে অতান্ত উপঘোসী । 

্রস্তকার অত:পর কুধষিকাছে আয় স্ঘন্ধে গবেষণায় 
প্রবৃত্ত হয়াছেন। কৃষিকার্যের আয় যে অত্যন্ত পরিবর্তন- 
শীল এবং শিল্প-ব্যবসায়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কুষি- 
কার্ধেয ৰে তুধ্োগ উপস্থিত হয়, গ্রন্থকার তৎপ্রতি সকলের 


অগ্রহাণে--১৩৫৩ ] 


গ্রন্থপন্তী 





দৃষ্টি আকধণ করিয়াভেন। গ্রন্থকার বলেন যে, অক্তাম্ 
শিল্প-বাবসায়ে যতই পরিবর্তন ঘটুক না কেন, কুষিকাধ্ো 
উৎপাদনের হার অনেকট অব্যাহত থাকে। অনাপক্ষে 
অন্তান্ট সাডিস ও অন্য উৎপাদনের পরিবর্তনের ফলে কুধি- 
জাত ড্রবোর মূলা খুব বেশী কমিয়া যায়, কিন্ধ যুলাবৃদ্ধ 
খুব কম পরিমাণে ঘটে । গ্রস্থকারের মতে, অন্তানা শিল্প- 
ব্যবসায়ের ঘতই উঠ তি-পড়তি ঘটুক না কেন, কৃহিজ্জাত 
পণা উৎপাদনের ছার আঅবাহুত রাখার দরকার । এই 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদের বিপধায় ঘটিলে জাতীয় 
জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে । 

শিল্প-ব্যবসায়ের উঠানামা দূর করার উপযোগী মৃত্রা- 
নীতি নির্ধারিত ন! হওয়া! পরধ্যস্থ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ব্যবলা- 
বাণিজ্যে ভাট! পড়ার সঙ্গে সঙ্গে রুষকদিগকে ক্ষতিপৃরণ- 


বাণিজ্যে উপদ্রব দূর হইবে, কৃষিক্থাত দ্রব্য উৎপাদনের 
হারও অব্যাহত প্রাকিবে। কৃষকদিগকে যে কিভাবে 
সাহাঘ্য দান করিতে হইবে, খ্রস্বকার সে সনদ্ধে 
একটী ব্যাপক পরিকল্পনাও স্থির করিয়াছেন । এই পরি- 
কল্পনা কিভাবে কারধাকরী করিতে হইবে, আর ইহাতে 
কুষিকাধ্যের ও গোটা জাতীয় আধিক আবনের৪ যে 
সুবিধা হইবে, গ্রন্থকার তাহার আভায প্রদান করিয়াছেন। 

গ্রন্থকার এই মৃলাবান গ্রন্থে পণ্য দ্রবোর উপর কঙ্ছ 
দাদন, শঙ্বীমা, কৃষিজাত দ্রব্য আমবানি-রপ্রানির 
সুযোগ-স্বব্ধা, জমি-সংরক্ষণ, প্রজান্ববের উত্রতি-বিধান, 
অগ্রিম ্লা দাদন, ইত্যাদি নান! বিষদ্ব আলোচন! 
করিয়াছেন। 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১। এটমিক এনাজ্জা ফর মিলিটারী পার্পাজেস্‌; 
হেনরী ডি স্মিত; প্রিন্সটন ইউনিডালিটী প্রেল ; প্রিন্দল; 
১৯৪৫ ; ২৭৩ পৃঃ; ২ ডলার । 

২। পলিটিক্যাল পাৰ্টিত; ফ্রাঙ্কলীন এল বাণেট ; 
পাবলিক আযাফেয়াস“ কমিটী; নিউইবর্ক ; ১৯৪৫ $ ৩২ পৃঃ; 
১৯ সেন্ট। 

৩। দ্বিম্যানেজমেণ্ট অব. ইওর গবর্ণমেপ্ট ? হার্ড 
ভি শ্বিখ; ম্যাকগ্র হিল বুক কোম্পানি; নিউটন; ১৯৪৫ , 
১৯২ পৃঃ; ২৫৯ ভলার। 

৪। লিভিল লাচিল ইন ওদ্বার টাইম ; লিওনাড ডি 
হোয়াইট । ইউনিভাসিটী অব, শিকাগো; শিকাগো; 
১:৪৫; ২৩৩ পৃঃ ; ২৫ ভলার। 


৫। প্রেসিডেন্সিগাল কমিশন্স ; কাল” মাসী; কলাৰ্বিয়! 
ইউনিভালিটী প্রেল। নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫; ১৫৯ পৃঃ; 
২ ডলার । 

৯। সিষ্টেমেটিক পলিটিকৃস। চার্লস ই মেরিঘান; 
ইউনিভাসিটী অব. শিকাগো! প্রেস; শিকাগো ; ১৯৪৫১ 
৩৬২ পৃঃ; ৩৭৫ ডলার । 

৭। ডিরেক্টান আও দেয়ার ফাংলন্স; জন ডি 
বেকার ; হার্ভার্ড বিজ্ঞনেল স্থল; সোলজার্ল ফিল্ড; 
যোষ্টন; ১৯৪৫; ১৪৫ পৃঃ; ২'৫* ডলার । 

৮। দি রোড টু হাই এম্প্রহমেণ্ট ; 
কোপল্যাগু; হার্ডার্ড ইউনিভালিটী প্রেস; 

১৯৪৫7 ১৩৭ পৃঃ; ১'৭৫ ডলার । 


মাক্সের দৃহ্টিভঙ্গীতে ব্যবসায় জগতের সঙ্কট 


অধ্যাপক কন্তরচাদ লালুয়ানী, ঝলেজ অব কমাস? পুণা 


(পূৰ্ব্বাহ্ব্ব ) 


কিন্তু এই ১০৯, টাকাতেই ত আর কান্র চলবে না। 
প্রথম বিভাগের ধনিকের অনধিকার প্রান্ত উৎপাদন উপকরণের 


সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগের ধনিকের জড় মূলধনের অবশিষষ্টাশের' 


বিনিময়ের জন্যে লাগবে আরও টাকা। এই টাক? 
আলবে কোথা থেকে? এ টাকার উৎস হতে পারে 
পৃথক, কিন্ত সেটিকেও ধনিকই নিয়ন্ত্রিত করডে। কারণ, 
আমরা একটু আগেই বলেছি যে, শ্রমিকেরা যে ১০০০৯ 
টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিল তার যোঃটাই ত তার 
আবর্নে ঢেলে দিয়েছে । তাদের হাতে আর কিছু নেই 
যা দিয়ে অধিকতর বিনিময় চলতে পারে । এক্ষেত্রে 
দ্বিতীয় বিভাগের ধনিক তার কার্যকরী মৃলধনের বাড়তি 
বে পৃণছি আছে তাইদিয়ে কিনবে উৎপাদ্বন-উপকরণ; 
অথবা প্রথম বিভাগের ধনিকের এইভাবে যে বাড়তি পূজি 
আছে তাই দিয়ে সে কিনবে দ্বিতীয় বিভাগের ধনিকের 
কাছ থেকে তার বাবহারধা-লামগ্রী । সব সময়ই মনে করে 
নিতে হবে যে, নিয়োগের জস্টেই হোক বা ব্যক্তিগত 
ভোগবিলাসের জন্থেই হোক, কার্যকরী মূলধনের সঙ্গে 
প্রত্যেক ধনিকের হাতে বাড়তি পৃ'ঞি রক্ষিত থাকে কিছু 
না-কিছু। এখন মনে কর! যাক যে, এই রক্ষিত পুঁজির 
অৰ্দ্ধেক দ্বিতীয় বিভাগের ধাঁনকেরা বার করছে উৎপার্দন- 
উপকরণ কিনতে, আর বাকী নর্দ্ধেক প্রথম বিভাগের ধনিক 
বায় করছে ভোগসামগ্রীর ভক্তে । এইভাবে বিনিময়ের 
ফলে অল্প সময়েই দেখ! যাবে যে, প্রথম এবং ছিতীর় এই 
উভয় বিভাগের ধনিকট তাদের উৎপাদদন-উপকরণ ও ভোগ- 
সামগ্রীর সবটা রুপান্তরিত করে ফেলেছে টাকায়। তাহলে 
আরর্তনের শেষে মোট বিষয়ই দীড়াচ্ছে এই যে, ধনিক 
উৎপাদকের। ঘে পরিমাণ টাক। আবর্তনের মধ্যে ঢেলে 
গিয়েছিল ঠিক সেই পরিমাণই আবার তাদের হাতে ফিরে 
আসছে; আর মধ্য থেকে উৎপন্ন সামহ্রীগুলোর বিনিষ্তও 
হয়ে যাচ্ছে। 


অবশ্য এ টাকা সব সময়ই যে সোজা দের 


যাআর গোড়াকার জাদ্গায় ফিরে যাবে তা নয়। যেমন 
ধরা যাক প্রথম বিভাগের শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের কথা। 
এদের শ্রমশক্রিব সাহাযো তৈরী হয়েছে উৎপাদন-উপকরণ ; 
ওরা এঘের পারিশ্রমিক দিয়ে কিনছে সম্পূর্ণ আলাদা! জাতের 
ভিনিষ--উৎপাদন উপকরণ নয়, ভোগসামঘ্রী॥। তাহলে 
এই পারিশ্রমিকের টাকাটা প্রথম বিডাগের ধনিফের হাতে 
সোঙাভাবে ফিরে যেতে পারছে না; একে ধরতে হচ্ছে 


বাকা পথ । শ্রমিকের] এই পারিশ্রমিক দিয়ে প্রথমেই 
কিনছে দ্বিতীয় বিভাগের ধনিকের কাছ থেকে ভোগ, 
সামগ্রী । দ্বিতীয় বিভাগের ধনিক তায় সামগ্রীর বিনিময়ে 


পাওয়! টাকা দিয়ে প্রথম বিভাগের ধনিকের কাছ খেকে, 
নিচ্ছে উৎপাদন উপকরণ। এই বাকা পথ ধরে টাকাটা 
আবার এসে পড়ল প্রথম বিভাগের ধনিকের ছাতে। 
উৎপাদনের সহ আবর্তলের আলোচন! করতে গির়ে 
আমর] দেখলাম যে প্রথম বিভাগে সাংবৎসরিক উৎপন্ন 
পদার্থের সেই অংশ যেটি সেই বিভাগের প্রাণবান মূলধন ও 
অনধিকারপ্রাপ্তির সমান, এটি হচ্ছে দ্বিতীয় বিভাগের জড় 
মূলধনের সমান । একে মার্ক স্‌ সংক্ষেপে বলেছেন-- 
১ম (গ্রা+অ)-্ংয়জ 
এইবার আমরা মার্ক সূ-বণিত দ্বিতীয় বিভাগের প্রাণবান 
মূলধন ও অনধিকারপ্রাপ্তির পর্যালোচনায় প্রবৃত হবে।। 
এক্ষেত্রে শ্রমিকেরা পারিশ্রমিক দিয়ে তাদের উৎপন্ন" 
সামগ্রীর কিচদংশই কিলবে। হ্থতরাং দ্বিতীয় বিভাগের 
ধনিক পারিশ্রমিক হিলাবে যে টাক! দিয়েছিল শ্রমিককে, 
সেই টাকাই আবার সামগ্রীমূলোের রূপ পরিপ্রহ করে ফিয়ে 
আসছে তারই হাতে। অন্যভাবে হল চলে যে, এই 
বিভাগের ধনিক শ্রমিকদের শ্রষশকিতে উৎপন্ত সামগ্রীর 
ফিয়দংশ দিয়ে তাদের মুর চুকিয়ে দিচ্ছে; আসলে তায় 
টাকার কিছুই হাত-ছাড়া হচ্ছে না। 
এই দ্বিতীয় বিভাগে যেসব সামগ্রী উৎপন্ন হছ 
এগুলে। হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের । কারণ, উৎপাদন 


অগ্রহথা৪ণ_১৩৫৩ ] 


উপকরণের একটা নিধর্ণরিত মান বা আদর্শ আছে। 
ভোগবিলাসের সামগ্রীর বেলায় তেমন যানের প্রচোগক্ষেত্র 
সীমাবদ্ধ । তবু আমরা এদের দু'ভাগে ভাগ করে 
পারি নিম্োক প্রকারে__ 

(ক) 
সামগ্রী । 


ভ্রীবনধারণের জন্য অবশ্য-গ্রয়োজনীয় ভোগ- 


এগুলো যেমন শ্রমিকদের ভোগসাম গ্রীর 
তালিকার অচতুকি হবে, ধনিকদের বেলায়ও ঠিক 
তেমনি । স্বাস্থ্য বা চরম কল্যাণের দিক্‌ থেকে কোন 


কোন লামঘ্রীর ব্যবহার ক্ষতিজনক হতে পাবে। 
সেসব বিচার করা হচ্ছেনা । এগুলো থে একট! নিচ্ছি 
বা সবশ্রেয়ীর লোকের নিভাবাবহার্ধয সামগ্রীর তালিকা 
ভূক্ত হয়েছে, সেইটেই হলে! আমাদের পক্ষে হথেষ্ট। 

(খ) এছাড়া আরও কতকগুলো ভোগসাষগ্রী 
আছে। এগুলোর বাবহার প্রাণধারণ বা শ্রমশক্তিকে 
বছ্ছায় রাখার পক্ষে অপরিহার্য নয়। এগুলো হলো নিছক, 
ভোগের সামগ্রী । শ্রমিকদের পাতে এগুলে। বড় একট! 
পড়েনা-_এরা খনিকদেরই একচেটিযর!; আর এদের 
বিনিময় ছয়'ধনিকের! যে আনধিকার প্রাপ্তি হস্তগত করেছে 
তারই সঙ্গে । পূর্ববর্তী ক্ষেত্রের স্তায় এক্ষেত্রে অবশ্য 
টাকাট। সোভ্রাভাবে ধনিকের হাতে ফিরে আসছে না। 
এক্ষেত্রে টাকাটা ধনিক উৎপাদ্কের হাতে ফিরে যাবে 
বাক] পথে, অনেকট] প্রথম বিভাগের অনধিকার প্রাপ্তির 
সঙ্গে ভোগসামঘ্রীর বিনিময়ের মত। 

তাহলে ফলকথ! দাড়াচ্ছে এই যে, সাংঘৎসারিক উৎপন্ন- 
সামগ্রীর একট! অংশের অর্থাৎ উৎপাদন উপকরণের যে 
অংশটা নৃতন করে তৈরী হয়েছে, অর্থাৎ যেটুকু প্রাথখান- 
মূলখন-_-অনধিকার-প্রাপ্তি এ ছু'য়ের সমান, সেটি হচ্ছে 
ভোগলামগ্রীর ক্ষেত্রে জড় মূলধনের সান । দ্বিতীঃক্ষেত্ডের 
জড়মূলধনের চাটতে যদি প্রথমক্ষেতের উৎপাঞ্ন উপকরণের 
উল্লিখিত অংশটি কম হযে পড়ে, তাহলে ভোগপামগ্রীর 
উৎপাদকের পক্ষে তার এই জড়মূলধনের অংশটিকে 
উৎপাধন-উপকৱণে ক্তপান্তৱিত কর! সম্ভব হবে না এবং 
গার ফলে আগে সে যে হারে সামগ্রী উৎপাদন কচ্ছিল 


একে 


মাক্সে'র দুিভঙ্গীতে ব্যবসায় জগতের সঙ্গট 





১১১ 


তা'ও বছ্ার রাখার পথে বাধা সহি হবে। অপর পক্ষে 
এই অংশটি যদি বেশী হয়ে পড়ে, তাহলে এই বাড়তি 
অংশ অকেজে। হয়ে পড়ে থাকবে । আর, নিচুক তোগ- 
সামগ্রীর উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সেই 
সব ধনিক হারা অবশ্যবাবহাধা ভোগলামগ্রী উৎপাদনে 
নিযুক্ত তাদের জনধিকার-প্রান্থির চাইতে সবসমধই হবে 
অপেক্ষাকৃত কম। 

ধনতাস্ত্রিক উৎ্পাদনবা বন্থায়, উৎপাদন ও ভোগবিলাস, 
এদের পারম্পরিক সমত! বা স্থিতির নডচড় অবশ্যন্তাবী। 
কারণ, এই ব্যবস্থায় লামগ্রীব চাহিদা অনুসারে উৎপাদন, 
পরিমাণ নির্ধারিত হয় না; কিসে উৎপাদনবাবস্থাকে 
চরমভমভাবে খাটিয়ে নেওয়া যায় এইটিই হলে। নিধ্শারক । 
যদি: ক সংখ্যক সামগ্রী উৎপাদন করিলে বাধসক্ষোচ 
প্রভৃতির দিক্‌ থেকে স্থবিধ। হয় এবং লভ্যাংশের পরিমাণ 
উর্ধতন হয় তাহলে সেই পরিমাণ সামগ্রীর চাহিদা থাক 
বানা থাক, তাদের উৎপাদন করতেই হবে উৎপাদন 
বাবস্থারই স্বার্থে । এইভাবে ভোগবিলান ও উৎপাদন 
এদের সম্পর্কচ্ছেদ অবশ্তর্ভাবী হয়ে ওঠে এবং এথেকেই 
দেখা দেয় অস্থিতি। আর যতই সনতাস্থিক বাবস্থা 
এগগিপ্ে চলেছে, তত এদের বিচ্ছেদ হয়ে উঠছে গভীরতর 
যেন এইটেই ধনতাস্ত্রিজ প্রগতির ( বা অধোগতির ) 
মাপকাটি। অথচ আমর! জানি যে, শ্রমিক যে পরিমাণ 
সামগ্রী উৎপাদন করছে. সেই পরিমাণ সামগ্রীই যদি তার? 
কিনতে পারতে! তাহলে-উৎপাদন.ও-ভোগবিলালের স্িতির 
নড়চড় হতো না। কিন্ত যেহেতু তাদের পারিশ্রমিক 
অনেক কম এবং তার ফলে তাদের ক্রয়শক্তিও মনেক 
কম, তারা এইলব সামপ্ীর একট] অংশের বেশী কিনতে 
পারে না কিছুতেই । আর ধনভাস্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকধ 


"ও প্রলারের সঙ্গে সঙ্গ এই বাড়তি অবিক্রিত সামগ্রীয় 


পরিমাণও থাকে বাড়তে । শুধু তাই সয়; এট সঙ্গে 

একথাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে উৎপাদল-ব্যবস্থার 

সঙ্গে সঙ্গে এর আভ্যন্তরীণ আলোড়নও যায় বেড়ে । 
(ক্রমশ: ) 
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দুনিয়ার ধলনঢদীলত £_ইন্দোদেসিঙ্ার ধান । 
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ব্যক্তিক ও সঙদ্ ঠ- রাদ্রকীয় কুষিগবেষণা 


জয় যাত্রার পথে 


ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান- প্রতি বংসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচনা 
করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রহৃত সাফল্য অন্যান্য বংসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের 
পরিচায়ক। আধিক সংস্থানের সারবন্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পঞ্চতির নৈপুণ্য এবং 
সব্রবোপরি দেশবাসীর আস্তরিক সহযোগ ও সহানুই্তিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের 


প্রধান পাথেয়। 


সাফচলো্যের পরিচয় 


১৯৪৫ সালের নুতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্‌ 


হেড অফিস :-_-হিন্দুস্থান ‘বল্ডিংস--কলিকাতা 





তৈলবীদ্ৰ সম্মেলন । ১০৫ 
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পত্িন্তী-জগন্ড ১০৭ 
সমালোচনা ১০৮ 
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জগতের সক্ষট 


অধ্যাপক কস্তরচাদ লালুঝ্জানী, এম, এ 
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2, পঞ্চানন ঘোষ লেনন্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হহতে শ্রযোগেশ5ম্্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





মহমস্মি সমান উত্তরে! নাম কৃম্যাম্‌। 
আঅভীসাভশ্মি বিশ্বাসাডাশালাশাং বিশাসঠি ॥ 


ব্মণন্দবেদ ১২।১/৫৪ 
পরাগমের মৃঠি আমি, ত্রদতনা নামে আমার জানে সনে ধরাতে; 
জেতা সামি বিশ্বজ্ঞমী,__ওম্ম আামাব দিকে দিকে বিজ্য-কেতন উচাতে। 
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বাংলার সম্পদ্‌ 


কৃষ্ণনগরের আধিক কথা 
(১) 
শান্তিপুরে আউশ চাউল প্রায় ১৫২, আমন ১৭২, 
আটা নাই, সরিষার তৈল প্রায় ৩২, আলু ॥*, বেগুণ 
1৮০, মাছ ১২ হইতে ২৫* টাকা । স্থানীয় কণ্টোলের 
অবস্থাও শোচনীদ্-__সব জিনিষ সময়ে পাওয়া যায় না। 
(২) 
ককফনগরে অধিবাসীদের বন্ত্াদি যথানিয়মে দেওয়া 
হয় নাই। শুনা যায় গড় হিসাবে কেছ বৎসরে একখানি 
বন্ধও পাইয়াছে। স্বত্রাং সরকারী কর্মচারী ব্যতীত 
অধিকাংশ অধিবাসীদের বস্তর-সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছে । 
(৩) 
কষানগরে রোলার ময়দা বরাবর অধিবানীর! পায় 
নাই । রোলার মচদ! কেবল সরকারী কর্ণ্বচারীদের জম্ব 
ব্যবস্থা করা আছে। ক্রষ্ণনগরের ফুড কমিটী ইতিপূর্বে 
দয়া করিয়া অধিবাসী রোগীর জন্তু সামান্ত কিছু দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিচাছিলেন। কিন্তু এখন দেখা যায় তাহাও 
বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন। রোগী পথ্য অভাবে মরিলে 
তাহাদের কি ক্ষতি হইতে পারে ? বাবস্থা দেখিয়। অবাক্‌ 
হইতে হয়। (বঙ্গরত্ব ) 


কাধির অর্থকথা 


বর্তমানে ধান চাউল সরকারী কণ্টোল থাকা শ্ববেও 
কণ্টোল দর অপেক্ষা অনেক কম যূলো-__স্বান-বিশেষে 
৪৮*--৫২ টাক! পর্যান্ত মণ দরে--বিক্রয় হইতেছে। 
তাহারও ক্রেতা নাই ; অথচ সরিষার তেলের সের ২ 
২৪ টাকা, লঙ্কা ২২ টাকা, ভাল ১২ টাকা, কাপড় 
একখানা ৪২--৫৯ টাকা, মাছ, মাংস, মসলা, তরী- 


তরকারী সমস্ভেরই অগ্নিযূল্য থাকায় সাধারণের কষ্টের 
অবধি নাই । ধান-চাউল সম্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
প্রঘোজনীয় জিনিষ সম্তা ন! হটলে লোকের দুর্দশা দূর 
হইবার নহে। 

ধান-চাউলের এই সন্তা দাম ও ক্রেতার অভাবের 
কারণ অহ্সন্ধান করিলে দেখা যার যে, ইহার কণ্টোল 
থাকার এবং নিদ্দিষ্ট স্থানের বাহিরে ইহ! অবাধে চালান 
দেওযঘার নিষেধান্ত। থাকায়, ইহার সরকারী এজেণ্ট ও সব- 
এজেণ্টদের কারচুপীতে মূলা ক্রমেই হাস পাইতেছে এবং 
এখন দেশে কেছ ক্রপ্ব করিতে লা চাওয়ার এক জটিল 
পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে অর্থ-সঙ্কটও ঘনাইয়া 
আসিতেছে । জেলার বাহিরে নোয়াখালী, ময়মনলিং, 
কুমিল্লা প্রভৃতি জেলায় ধান চাউলের আশাতীত ছুর্ধ লতা 
ও দুপ্রাপাতার জন্য অশ্নাভাবে হাহাকার উঠিয়াছে। এ 
অবস্থায় আমাদের এই জেলার উদ্বৃত্ত ধান চাউল অবাধে 
বাহিরে প্রেরণের আদেশ দেওয়া ও উহার কণ্টোল প্রথা, 
তুলি] দেওয়া প্রয়োজন । 


বাংলায় সরিষার তৈলের অভাব 


বঙ্গীয় তৈল-কল-সমিতি বাংলার অধিবাসীদের অস্ত 
প্রচুর পরিমাণে সরিষার তৈল সরবরাহ করার ব্যবস্থা 
অবলম্বনের জন্ত কেন্দ্রীয় ও বাংলা সরকারের নিকট একটি 
স্বদ্দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে । বর্তমান সরিয়। 
তৈলের সমন্তা সমাধানের জন্ত বাংলার বাহিরে যেসকল 
অঞ্চলে বাড়তি সরিষার বীজ প্রচুর পরিমাণে মজুদ আছে, 
অবিলম্বে সেই সফল সরিষার বীজ্র বাংলায় সমভাবে 
বরাদ্দ করিবার জগ্ট উক্ত ম্মারকলিপিতে অন্রোধ করা 
হুইয়াছে। 


আথিক 


বিহারের বন্ধশিল্প 


বিহারে ছয়টি নৃতন কটন মিল খুলিবার অন্থমতি 
ভারত সরকার দান করিয়াছেন। বিহারে দুইটি কটন 
মিল কিছু কাল হইতে বেশ ভালভাবেই চলিতেছিগ।' 
এই ছয়টি নৃতন মিল লইয়া সর্বহদ্ধ আটটি হইল। এই 
আটটি মিল সম্পূর্ণ চালু হইলে শুধু যে বিহারের বস্থাভাব 
দূর হইবে তাহা নহে, উদ্বৃত্ত বন্থ অগ্ঠান্ত প্রদেশেও 
সরবরাহ করিবার সুবিদ হইবে। 

ইহা ছাড়া দুইটি নৃতন পাঠের কল বিহারে খোলা 
হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে । উত্তর বিহারে পৃিম্থা 
জেলা প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন হয়! ভ্বারভাঙ্ত। ও 
ভাগলপুর জেলায়ও যথেষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। হৃতরাং 
কেবলমাত্র বিহারের পাটের উপর ভরসা করিয্নাই দুইটি 
কেন আরো চারিটি মিল খোলা যাইতে পারে। 


ভারতে শিল্প ও বিজ্ঞান উন্নতির ব্যবস্থা 


ভারতের ভবিস্তং শিল্প ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির 
সহায়তার জন্য শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে পীচটি জাতীয় গবেষণাগার স্থাপনের যে 
পরিকল্পনা করিয়াছেন, তদমুযায়ী প্রথমটি--”কেন্দ্রীয় কাচ 
ও মৃংশিল গবেষণাগার”-_-কলিকাতায় তৈয়ার হইতেছে। 
দ্বিতীয় গবেষণাগারটি_-”জালানি গবেষণাগার"”-__ধাল- 
বাদের অদৃরবৃত্তী ডিগুহডি নায়ক স্থানে স্থাপিত হইবে। 
উক্ত গবেষণাগারের দালান নির্বাণ কাধো এবং আবশ্ুকীয় 
যন্ত্রপাতি কিনিতে জানুমানিক ১৪ লক্ষ টাকা বায় হইবে 
বলিয়া হনে হয়। 

উক্ত গবেষণাগারে কয়ল।, পেট্রোল, স্থরাসার, কাঠ, 
কাষ্ঠ-কয়লা, বায়বীয্ন ছালানি সম্পর্কে গবেষণা চলিবে। 
ভবে বর্তমানে প্রধানতঃ নিরেট জ্বালানি, বিশেষতঃ 
ভারতীয় করলা সম্পর্কে গবেষণা চালানো হইবে । ইহা 
ছাড়া কম্বল হইতে ধাতহ শিল্পোপযোরী জ্বালানি তৈয়ার 
করার সম্ভাব্যতা, অল্প উত্তাপে কয়ল! বিশ্লেষণ, এবং রং 


ভারত 


ওঁৰধ, প্রাষ্টার, বিক্ষোরক পদার্থ ও আলকাতরা হার! 
কৃত্রিম তরল জালানি তৈন্বারের বিষয়েও গবেষণা চলিবে । 
দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রয়োজন অচুহায়ী 
উক্ত গবেষণাগারের কাজের শ্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্লন। 
থাকিবে । ভারতীয় কয়লার প্রাকৃতিক ও রাসাঘনিক 
তব সংগ্রহ, রাস্তা ব্যবহারোপযোগী আলকাতর। সম্পর্কে 
গবেষণা প্রভৃতি স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনায় ধর! হইয়াছে । 
আর দীর্ঘ যেয়াদ্দী পরিকল্পনায় ভারতের সকল প্রকার 
কয়লার তব সংগ্রহ, প্র্যাষ্টার, রং, তধধ ও প্রসাধন শিল্পের 
উপযোগী জালানিজাত দ্রব্য প্রভৃতি ফেল! হইঘাছে। 
ওঁ সকল গবেষণা চালাইতে প্রথম পাচ বৎসর প্রতি বৎসরে 
আনুমানিক ২ কোটি ৫* লক্ষ টাকা বায় চুইবে। 


ভারতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি নিশ্মাণের 
আয়োজন 


ভারতে কাপড়ের কলের যন্ত্রপাতি নিশ্বাণের অন্ত 
তথ্যাদি সন্ধান ও বৃটিশ ব্যবসাম্মীদের সহিত পরামর্শ 
করার উদ্দেস্টে ভারত গভর্ণমেন্টের নিযুক্ত প্রতিনিধিদল 
সম্প্রতি বৃটেনে গিয়া পৌছিয়াছেন বলিয়া জান! গিয়াছে । 

বৃটেনে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ ও বৃটিশ ব্যবসায়ীদের 
মধ্যে একট? চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এ চুক্তি অনুযায়ী 
কাপড়ের কলের যস্তরপাতি নিশ্মাণের জন্ত শস্রই ভারতে 
একটি কারখানা স্থাপন করা হইবে। বৃটেনের টেক্সটাইল 
মেলিনারী মেকার্স কোম্পানি উহাতে পূর্ণ সহযোগিতা 
করিবেন। এ কারখানা স্থাপনের জন্ত দেড় কোটি 
টাকা মূলধন লই! একটি ভারতী কোম্পানি প্রতিষ্ঠা 
করা হইবে। এ কোম্পানির অধিকাংশ শেয়ার ভারতীন়্- 
গণেরই দখলে থাকিবে । 


এ চুক্তিপত্রে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে স্বাক্ষর 
করিয়াছেন মিঃ কষ্ণয়াজ খ্যাকারসে এবং বৃটিশ ব্যবসায়ীদের 


পক্ষ হইতে স্বাক্ষর করিম্বাছেন টেক্সটাইল মেশিলারী 
মেকাস” কোম্পানির সভাপতি মিঃ কে গ্রেষ্টন। 


১১৬ 





ভারতীয় প্রতিনিধিদলের মধ্যে আছেন টেক্সটাইল 
কণ্টোল বোর্ডের সভাপতি মিঃ কঞ্চরাত্র থ্যাকারসে 
(চেয়ারম্যান ), মিঃ ধরমসে মূলরাজ্জ খাটাও ( যুদ্ধোৱর 
পরিকল্পনা সমিতি ও বোসশ্বাই কলমালিক সমিতির 


আথিক উন্নতি 
| সভাপতি ) 


{ ১২শ বর্ব-_-৯ষ সংখ্যা! 


মিঃ কন্তরভাই লালভাই, স্যার ফ্রেডারিক 
ষ্টেনস্‌ ( ভারত গভর্ণমেণ্টের যন্ত্রপাতি সম্পর্কীয় অবৈতনিক 
উপদেষ্টা ) এবং মিঃ টি পি বরাট (ভারত গভর্ণমেন্টের 
অন্যতম টেক্সটাইল কমিশনার )। 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


ইবিওপিয়ার আথিক সম্পদ্‌ 


ফাসি, দুনিয়ার পতনের ফলে ইথিওপিয়া আবার 
স্বাধীন দেশে পরিণত। আফ্রিকার উত্তর পূর্বে অবস্থিত 
এই দেশটীর পরিমাণ ফল ৩৫০১*০* বর্গ মাইল । দেশটা 
স্বাধীন হইলেও আধিক উন্নতির দ্বিকু থেকে অত্যন্ত 
অনগ্রসর । বৃটেন এই নাবালক দেশটার অভিভাবক 
সাজিয়া বসিয়াছেন। ১৯৪২ সনের চুক্তি অনুসারে বৃটেন 
ইথিওপিয়াকে ৩:২৫ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থ সাহাধ্য করিবে । 
প্রথম বংলরে ইথিওপিয়া ১৫ মিলিয়ন পাউণ্ড, দ্বিতীয় 
বৎসরে ১ মিলিয়ন পাউণ্ড, তৃতীয় বৎসরে *'৫ মিলিয়ন, 
৪র্থ বৎলরে *'২৫ মিলিয়ন পাউণ্ড পাইবে । বৃটিশ 
অফিসারগণ ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রে বাযয়-নিয়স্ত্রণ করিবে । 

ইধিওপিয়ার সরকারী তহবিলের অবস্থা কিন্ত আদে) 
সন্তোষদ্নক নয়। ইতালির আক্রমণের পূর্বে কেন্দ্রীয় 
ইখিওপিয়! সরকারের বাষিক রাজশ্বের পরিমাণ ছিল মাত্র 
৩৯৯,৯৯০ পাঃ। কাজেই এক্সিস শক্তিদের প্রথম শিকার 
ইধিওপিয়ার পুনর্গঠনের জন্ত সম্মিলিত জাতি-পুৱের 
অনেক অর্থ ব্য করিতে হুইবে। হ্থখের বিষয় 
১৯৪২ সনের পরবর্তী দুই বৎসর কুষি-শিল্প ও শিক্ষার 
অনেক কিছু উন্নতি হইয়াছে । আভ্যন্তরীণ সংস্কারও আরম্ভ 
হইয়াছে। কিন্ত এই আভ্যন্তরীণ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে 
বহির্জগতের সহিত ইিওপিপার স্বাধীনভাবে যোগাযোগ 
স্থাপনের প্রয়োজন । ইখিওপিয়ানগণ নিজেদের সেমিটিক 
বংশসভৃতি বলিয়া মনে করে। মোটের উপর পশ্চিম 
এসিয়ার সাথে এই দেশের নিগৃঢ যোগাযোগ ছিল। 
ইতালি এই দেশের হাত থেকে ইরিত্রিয়া ছিনিয়া 


লওয়ার পর এবং ফ্রান্স ও বৃটেন কর্তৃক ইবিওপিয়ার আশ্রিত 
সোমালিল্যাণ্ড অধিকৃত হওয়ার পর এই যোগন্ুত্র ছিন্ন 
হইয়াছে । যুদ্ধের পর অবশ্যই মধ্য-প্রাচের সহিত 
এই দেশের বাবসা-বাণিজ্ঞা আরভ হইয়াছে, কিন্ত ইহার 
আধিক প্রগতির জ্ত উপকূলবর্তী বন্দরগুলিতে যাহাতে 
ইথিওপিয়া অবাধ যাতায়তের অধিকার লাভ করে 
তংপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার দরকার । ইথিওপিয়! 
প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ উর্বর দেশ | দেশটা ১৯৪২ সনে 
সম্মিলিত জাতিসজ্ঘের অস্ততুক্ত হইয়াছে । জাতিসক্যের 
কুপাদৃ্তি পতিত হইলে দেশটী অল্প সময়ের মধোই সমৃদ্ধি 
শালী দেশে পরিণত হইবে বলিয়া আশ! করা যাইতে 
পারে । মোটের উপর দেশটী মধাপ্রাচোর অন্ত-ভাণ্ডারে 
পরিণত হইতে পারে। 


বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকায় কোকো-উত্পাদন 


কোকো বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ । 
পৃথিবীর অর্দ্ডেক কোকো! এই দেশ সরবরাহ করে। 
শ্বর্ণ উপকূলেই অধিকাংশ কোকো উৎপন্ন হয়। নাই- 
জিরিয়ার পশ্চিম প্রদেশগুলিতেও উৎপাদনের বহর 
নিতান্ত কম নয়। কফি বা চায়ের মত বাগিচা কোকে। 
উৎপন্ন হয় না। স্থানীফ চাবারাই কোকোর চাষ করে। 
এই সমস্ত চাষী ও বহুসংখ্যক মজুরের জীবিকা কোকোর 
উপরই নির্ভর করে। 

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এই দেশের 
উৎপন্ন সমস্ত কোকো ক্র করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। 


পৌষ-_-১৩৪৩] 


পুনরায় বিক্রয়ের সময় লোকসান হইলে বৃটিশ গবর্ণমেন্টই 
তাহার ফল ভোগ করিবে। লাভ হুইলে তাহা 
উৎপাদকদের মধো বন্টন করা হইবে । তখন তাহাদের 
মঙ্গলের অন্ত বায় করা হইবে। নিয়ন্ত্রণ বাবস্থার ফলে 
১৯৩৯-৪* সনে ঘাটতি পড়ে ২৯৮,৫৪৮ পাঃ। ১৯৪০-৪১ 
সনে কিন্তু ২,৯৪*,৪৭৩ পাঃ অতিরিক লাভ হইয়াছে। 
১৯৪১-৪২ সনে আবার ৩১৪,৯৫১ পাঃ লোকলান পিয়াছে। 
১৯৪২-৪৩ লনে আবার ২,১৫৮,৩৭৯ পাঃ লাভ দীাড়াহ। 
১৯৩৯-১৯৪৩ এই কয় বংসর মোট বাড় তি মুনাফা দাড়া 


৫ 


ব্যান্ত 
রতে মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের অবস্থা 


ভারত গভর্ধমেন্ট ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের 
অবস্থা তদন্তের ভন্ত যে কমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন, 
মিউনিলিপাল শ্রমিকদের সম্পর্কে তাহাদের বিবনী 
প্রকাশিত হইয়াছে । কমিটির সদস্গণ বোস্বাই, করাচী, 
লাহোর, কানপুর, নাগপুর ও মাদ্রাজ এই কয়টি শহরের 
মিউনিসিপ্যালিটিতে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিয়া 
তাহাদের বিবরণী প্রশ্তত করিয়াছেন । এ বিবরণী হইতে 
জানা যায় যে, মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকরা বেশ ভালভাবে 
সংঘবন্ধ। অধিকাংশ মিউনিদিপ্যালিটিতে শ্রমিকদের 
রেজেস্রিকত ও অনুমোদিত ইউনিয়ন আছে এবং কর্তৃপক্ষ 
ও ইউনিয়নের মধ্যে একটা সৌহার্দ্য আছে। সাধারণ- 
ভাবে বলিতে গেলে, কাজের সময়, ছুটি প্রভৃতির দিক্‌ 
দিয়া অন্তান্ত ব্যক্তিগত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের 
অপেক্ষা মিউনিলিপাল শ্রমিকদের আধিক অবস্থা ভাল। 

উপরোক্ত ছয়টি মিউনিসিপ্যালিটিতে ৩৬ হাজার 
শ্রমিক কাজ করে, কলিকাতা কর্পোরেশানে ১৮ হাজার 
শ্রমিক আছে । যিউনিসিপ্যাপিটিগুলিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী 
উভস্ প্রকার শ্রমিক আছে। এক বোম্বাই ছাড়া বাকী 
সব মিউনিসিপ্যালিটিতে অস্থায়ী শ্রমিকদিগকে ছুটি, 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 
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৩,৬৭৯,২৫৩ পাঃ।। এই অর্থের মধ্যে ১, ২৫০,*** পাঃ 
গবেষণার জন্য মৌজুদ রাখিষা বাকী বাড়তি মুনাঙ্কা 
নিছলিশিতভাবে বন্টন করা হইয়াছে__্বর্ণোপকৃল 
১,৩৭৭,২৩৩ পাঃ নাইছিরিনা ৭৮২,৮৭১ পাঃ। 

পশ্চিম আফ্রিকার কোকো চাষীদের মধ্যে সমবান্ধ 
প্রথা প্রবর্তন কোকো উৎপাদন নিযস্্রণনীতি মৃধ্য উদ্দেশ্ট। 
ষুদ্ধোত্তর যুগেও এই নিরন্্রণনীতি অব্যাহত থাকিবে। 
ওয়াশিংটনের সম্মিলিত আহাধ্য বোর্ডের তাবেই এই 
নিধস্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। 


ও সঙ্ঘ 


প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, মাগ পীডাত| প্রভৃতির দিক্‌ দিয়া নানা 
অহ্থবিধা ভোগ করিতে হল । সেজন্য শ্রমিক প্রতিনিধিগণ 
বলেন, জন্থাক্ী শ্রমিকদিগকে একট। নিয়়তম সময়ের পর 
স্থায়ী করার জন্ত নিয়ম করা উচিত। 

তদন্ত কমিটির সদশ্টুগণ তাহাদের বিবরণীতে বলিয়া- 
ছেন- মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্কশপগুলিতে শ্রমিকের! সাধা- 
রণতঃ ভাগভাবে কাছ করার হুযোগ পায় এবং কারখান! 
আইন ঠিকভাবে মানিয়া চল! হয়। যেসকল শ্রমিক 
নামার ময়লা পরিষ্কার কর! প্রভৃতি কাজ করে, এ 
কাছের দ্বারা তাহাদের দেহ-মনের ক্ষতি হইবে না এ 
বিশ্বাস তাহাদের মধ্যে জস্মাইবার জন্য তাহাদের অধিকতর 
স্ুধস্থবিদার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্ঠক। বোস্বাই 
মিউনিসিপ্যালিটী এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া শ্রমিকদের জন্য 
জুতা, পটি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন । তাহার! শ্রযিক- 
দের নিম্বতম বেতনের হারও স্থির করিয়া দিয়াছেন। 
ওঁ ঘিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিকদের নিয্নতম বেতন অন্তান্ত 
মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিকদের নিম্বতম বেতন অপেক্ষা 
বেশী এবং লেখানে কারখানা শ্রমিক ছাড়া অন্তান্ত 
শ্রমিকদের বেতনের হারও অখিক। কানপুর, নাগপুর, 
লাহোর ও মাদ্রাজে ঝাড়ুদারদের প্রারভিক বেতন 
বাড়ানো দ্বরকার । মিউনিলিপ্যালিটিসম্থহের বিভিন্ন 


১১৮ 


আধিক উন্নতি 


[২১শ বর্ধ--৮ম সংখ্যা 





বিভাগের বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের বেতনের কোন 
নিদ্দিষ্ট মান লাই । 

তদস্তসমিতির সদশ্টগণ আরও বলিয়াছেন যে, 
মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের ঘরবাড়ীর অবস্থা কোন কোন 
স্থানে খুব খারাপ। কোন কোন মিউনিলিপ্যালিটিতে 
নারী শ্রমিকদের প্রসবকালীন ছুটি ও অন্তান্ত হৃখ-হ্থবিধা 
দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সফল মিউনিসিপ্যালিটিতে এ 
সম্বন্ধে, আইনত; সুব্যবস্থা হওয়া উচিত। মাগী ভাতা, 
মোট আয়, চিকিৎসা, শিক্ষা, বিশ্রাম প্রভৃতির ব্যবস্থার 
দিক্‌ দিয়া ব্যক্তিগত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক অপেক্ষা 
মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের অবস্থা খারাপ । 

বোম্বাই মিউনিলিপ্যালিটিতে কয়েকটি “শ্রমিক মঙ্গল 
কেন্দ্র” খোল! হইয়াছে। সেখানের সরকারী বাবুস্থার 
তুলনায় উহ! অনেক কম । বোম্বাই ও করাচী মিউনিলি- 
প্যালিটিতে শ্রমিকদের নান। প্রকার মঙ্গলের জন্তু চেষ্টা 
চলিতেছে । কিন্তু অন্তান্ত স্থানে কোন চেষ্টাই হইতেছে না। 

মিউনিসিপ্যাল শ্রমিকদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার 
উদ্দেশ্যে স্পেশ্তাল লেবার অফিসার নিয়োগের জন্য তদন্ত 
সমিতি স্বপারিশ করিয়াছেন বলিয়া আন! সিয়াছে। 


ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কনফারেন্স 


নযাদিলীতে ২৫শে নভেম্বর ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে 
কনফারেন্সের ৫*-ম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ জে 
রেনল্‌ড্‌্স তাহার অভিভাষণে বলেন যে, ভারতীয় 
রেলওয়েকে ধাচ্‌তিছীনভাবে চালু করিবার উদ্দেশ্যে 
আগামী ১৯৪৯-৫* সন হইতে তিনি যথার্থ যুদ্ধোত্তর 


পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে গিষ্ধান্ত করিয়াছেন। 

রেলের মাশুল ও ভাড়া প্রভৃতির হার বাড়াইতে 
হইবে বলিয়া তিনি বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। এ বৎসর 
আয়ের পরিমাণ ১৫৪-৬ কোটি টাক! এবং ব্যয়ের পরিমাণ 
মোটামূটি ১৮৫ কোটি টাক। হবে বলিয়া মিঃ রেনল্ভূস্‌ 
বলেন। 

যাত্রীদের ভাড়া হইতে ৫৫-১ কোটি টাকা এবং উচ্চ 
শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া বাবদ ৫ কোটি টাকা আর হইবে। 
১৯৩৯-৪* সনে উহ ০২ কোটি টাকা ছিল। অক্তান্ 
শ্রেণীর যাত্রীর ভাড়া হইতে আয় হইবে ৭৫ কোটি টাকা; 
১৯৩৯-৪* সনে হইয়াছিল &'৩ কোটি টাকা। তৃতীয় 
শ্রেণীর যাত্রীর ভাড়া হইতে ১৯৩৯-৪* সনে যাহা আহ 
হইয়াছিল ১৯৪৯-৫* সনে তাহার শতকরা ৭৫ভাগ বাড়িবে 
এবং আয় হইবে ৪২৬ কোটি টাকা। 

মিঃ রেনল্ডস্‌ বলেন, যে, কর্মচারীদের বেতন 
বাড়ানো হইয়াছে এবং আরও হয়ত বাড়িবে ; কিন্ত 
ছ্রিনিষপত্রের দামও শতকর1 ১৫* ভাগের উপরে বাড়িয়াছে 
এবং শশ্ত তাহা কমিবার আশা দেখ! যায় না.। 

মিঃ রেনল্ড্‌স্‌ তাহার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, 
১৯৪৯-৫০ সনের আয়-বায়ের হিসাবে যে ৩৯৪ কোটি 
টাকা ঘাটতি দেখা যার তাহা! আসলে বর্তমান সনের 
ঘাটতি ১:৪ কোটি টাকারুই জের। 

আগামী ১৯৪৭ সনের ১ল! এপ্রিল দ্বিতীয় শ্রেণীর 
ভাড়া গড়পড়তা টাকায় ২ পাই হিসাবে এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর ভাড়া গড়পড়তা টাকায় ৪ পাই হিসাবে বাড়াই বার 
প্রস্তাব মিঃ রেনল্‌ভ স্‌ করিঘাছেন। 


মোলাকাৎ 
সাংবাদিক-পেশায় মনিব-মজুর 


( অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত স্ববোধকৃষ্ 


ঘোযালের কথোপকথন ) 
প্রঃ সাংবাদিকের জীবন সম্বন্ধে আপনার মত কিরূপ? 
উঃ--যে-সে হাড়ে সাংবাদিকের জীবন পোযাবে ন1। 


খোল্তাই বাংলা লিখতে পার! অধব! ইংরেজিতে 
সরস প্রবন্ধ বাড়তে পারা সাংবাদিকতার প্রধান বা 
একমাত্র লক্ষণ নয়। 

প্রঃ-কি এমন কঠিন কাজ? 






উঃ--দিনয়াত হামেশা লাংবাদিকদেরকে ছু-মাঠের লড়াই 
চালাতে হয়। 

‘_পঃলা মাঠ হচ্ছে গবর্মেণ্টের সঙ্গে বচসা, তক্কাতক্কি, 
হাতাহাতি। সরকারী আইনের লঙ্গে চোপর 
দিনরাত লড়াই চালানো সাংবাদিক জীবনের মন্ত 
বড় কখ!। শিপাহী হ'তে সেনাপতি পাস 
লাংবাদিকমাত্রকেই গবর্ষেন্টের সঙ্গে পানা ক'ষে 
জীবন চালাতে হয়। সকল দেশেই এই দস্বর । 

উঃ--দ্বিতীয় লড়াইয়ের মাঠ কোন্ট। ? 

প্রঃ সংবাদপঞ্জের মালিক, পুঁছিপতি বা কর্তী হং 
সাংবাদিকের নিতানৈমিত্তিক বচসা, তকাতকি আর 
হাতাহাতির পাত্র। মালিকদের সঙ্গে সাংবা- 
দিকদের লড়াই প্রথমতঃ মতামত নিয়ে । মালিক- 
দের মতে সাংবাদিকর। অনেক সময়েই সান দিতে 
পারে না। দ্বিতীয় লড়াই হচ্ছে তথ্থাবিষদ্ঘক । 
মনে রাখতে হবে যে, সাংখাদিকর] মজুর ব! 
কেরাণী মাত্র, আর মালিকেরা মনিব । মনিবে- 
মজুরে যোগাযোগ মধুর যোগাযোগ নয়। 

উঃ--সংবাঘপত্রের মালিকের! সাংবাদিকদেরকে মদুর- 
ভাবে দেখে কি? 

£-কেনরে, তুই স্তাক না কি? যে.লোক চাকুরি 
করে সে-ই মদুর। ফেলোক নকৃরি দেয় সে 
মনিব । কাজেই সাংবাদিকদ্েরকে মালিকেরা 
আর কি ভাবে দেখতে পারে? 

উঃ--অক্তান্ট ব্যবসা মজুর-মালিক যা, সংবাদপত্রের 
বাবসায়ও মদুর-মালিক তা-ই কি? 


পত্রিকাজগৎ ১১৪ 





প্র--আলবৎ। খাদের মালিক, তেলের মালিক, 
কলের মালিক, দোকানের মালিক, যেমন মালিক, 
সংবাদপত্রের মালিকও ঠিক তেমন মালিক। 
মালিক, মালিকানা, মালিক-লক্ষণ, মালিক-চরিত্র, 
মালিকের ধরণ-ধারণ ইত্যাদি চিজ সকল পেশায়ই 
একরূপ। সাংবাদিকদের পেশায় এমন-কোনো 
গুড় মাখানে। নাই যে মালিকের! মিঠে মেজাজের 
হবে। অন্তান্ত পেশার চাকর-ঝাকরদের মতন 
সাংবাদিক-পেশার চাকর-বাকররাও ইয়োরাষেরি- 


কায় মদুর-সমিতি ( ট্রেডইউনিয়ন ) 
ক'রেছে। 


কাছেম 

আমাদের দেশের সাংবাদিকদের 
ভেতরও ট্রেডইউনিয়ন কায়েম হওয়া উচিত । 
বুঙ্জেআ পু'জিপত্তির যুগে অশ্তান্ত মজুরদের মতন 
সাংবাদিক-মন্ুরদের জন্তও "'লান্ত্েষ নাস্ত্েব 
নান্তযেব গতিরন্তথা |” 

উঃ-_বাগলাদেশে সংবাদপত্রের বাবসায় বুর্জোমা'নী তি 
কতট। পরিশ্ুট? 

প্রঃ-বাঙলাদেশেও “বুর্জোআমি” অল্পলে-অল্পে শিকড় 
গাড়ছে। এখনো উৎকট ভাবে দেখা দেয় নি। 
কিন্তু অবাঙালী সমাজে কোনো। কোনো পুিপতি 
আট-দরশটা কাগজের মালিক। গোটা কয়েক 
পুঁজিপতি বোশ্বাইয়ে” গোটা যুক্তগ্রদেশে 
আর গোটা কয়েক কলকাতায় সাংবাদিক 
ক্ষেত্রের জবরদস্ত বেপারী । সাংবাদি ক-পেশার 
বুর্জোআ! মালিকানা একালের ভারতে বেশ-কিছু 
চল্ছে। 


পত্রিকা-জগৎ 


"ক্রুপস্‌ আযাণ্ড মার্কেটস” 
( জুলাই, ১৯৪৬) 
মাকিণ কৃষিদপ্তরের বারে! অব. এগ্রিকাল্চারাল্‌ 
ইকনমিকস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার এই 


সংখ্যা ১৯৪৫ সালের ১ল! জুলাই তারিখে প্রকাশিত 
মাকিণ শঙ্ক উৎপাদনের মোটামুটি বিবরণী স্থান লাভ 
করিয়াছে। 


১৯৪৬ সনকে শশ্ত উৎপাদন সম্পর্কে মোটের উপর 


১২০ 


আধিক উন্নতি 


1 ২১শ বর্--১ম সংখা। 





স্থবৎসর বলিয়া গণ্য করিতে হইবে । অধিকাংশ শশ্য 
উৎপাদন গড় উৎপাদন অপেক্ষা বেশী দাড়াইবে। গম, 
জই, আলু ও ধান যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্থ হইবে । ১৯৪৫ 
সনে তুলার চাষ হইয়াছিল সবচেয়ে কম এবার তুলার 
চাষ কিছু বেশী হইবে। দুধ ও ভিম উৎপাদন প্রায় 
সর্বোচ্চ রেকর্ডের সীমায় উপনীত হইবে । গম, জুই, 
আলু ও ধানের ও প্রায় একই অবস্থা । পশু-খান্থ উৎপাদন 
সর্ক্বোচ্চ সীমায় উপনীত হইবে । উতৈলবীজ্জ উৎপাদন 
কিন্ত হাস পাইতেছে । সয়াবিন ও মলিনার আবাদ 
ফমিয়াছে অত্যন্ত বেশী; চীনাবাদামের আবাদও কিছু 
কমিয়াছে। তামাক, আলু, শাকৃ-সজী, কমলা ও অদ্যান্ত 
ফল উৎপন্ন হইবে প্রচুর পরিমাণে । কলাই ও মিটি 
আলু উৎপাদন গড় উৎপাদন অপেক্ষা কম দাড়াইবে। 

১লা জুলাই তারিখে এই প্রকার শস্যের মোট 
আবাদের পরিমাণ ৩৪৬ মিলিয়ন একর ; ১৯৪৫ সনের 
তুলনায় ৭**,৯** একর অর্থাৎ *২% কম। 

ওরেগন প্রদেশে মসিনার আবাদের পরিমাণ ৮,৫০০ 
একর, ১৯৪৫ সনের তুলনায় ইহা ১,*** একর কম এবং 
১৯৪২ সনের তুলনায় একর কম। শণ 
আবাদের পরিমাণ ৪,৮৯০ একর । 

আলোচা সনে মাকিণ মুলুকে বীট ও ইক্ষুজাত চিনির 
উৎপাদন ২২ মিলিয়ন টন দ্রাড়াইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছে, অর্থাৎ ১৯৪৫ সনের তুলনায় উৎপাদন সিকি 
বেশ দাড়াইবে । 

শহ্ক রিপোর্ট বোর্ডের হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৬ সনের 
১লা এপ্রিল তারিখে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে যৌজুদ গমের 
পরিমাণ ৩৩৯ মিলিয়ন বুশেল। ১৯৪৬ সনের প্রথম 
ভিনমাসে যুক্তরাষ্ট্র ৩৫১ মিলিরন বৃশেল। ময়দার 
কলগুলার গম চালান ও বিদেশে রপ্তানিই ইহার প্রধান 


১০,০৫০০ 


কারণ ৷ ১৯৪৩ সন থেকে এতবেশী গম আর কখনও 
অন্তহিত হইতে দেখা যায় ন!ই । 

ব্যুরো অব. এগ্রিকাল্চারাল ইকনমিকসের শঙ্ট রিপোর্ট 
বোর্ডের হিসাবে প্রকাশ, ১৯৪৬ সনের ১লা জুলাই 
তারিখে মাঝিণ মুলুকে তুলা চাষের পরিমাণ ১৮,৩১৬,০০০ 
একর । গত বংসরের তুলনায় ইহা ৫৬৭,*০* একর 
অর্থাৎ ৩'২%বেশ কিন্তু গত দশ বৎসরের গড় উৎপাদনের 
তুলনায় ২৮% কম। গত বংলর ১লা জুলাই তারিখের 
ও পূর্ববর্তী ১* বৎসরের ( ১৯৩৫-৪৪ ) গড় উৎপাদনের 
পরিমাণ যথাক্রমে ১৭,৭৪2,০** ও ২৫,৬৯৮,০** একর । 

শুকরের সংখ্যা কমিয়াছে। গত বসন্তকাল মাকিণ 
মূলুকে শৃকর-উৎপাদ ন-সংখা অর্থাৎ 
পূর্ব বৎসরের চেয়ে কিছু বে ১৯৪৬ সনে 
যুক্তরাষ্ট্রে শুকরের সংখ্যা ৮১৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ১৯৪৫ 
সনের চেয়ে ৬% কম দাড়াঠবে। ১৯৪ সন থেকে 
এত কম শূকর আর কোন সনেই দেখা যায় নাই। 
আলোচ্য সনে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ক্ষেতগুলিতে শৃকরীর সংখ্যা 
৪,৬৩৩,০০* ; অর্থাৎ পূর্ব বংসরের তুলনায় ৮৭০,০০০ 
কম, ৬ মাসের বেশী বয়স্ক শৃকরের সংখ্যা ২২,৯৫৯,৯৯৪ 
অর্থাৎ পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় ২,৬**,*০০টী অর্থাৎ ১০% 
কম। 

মাকিণ ক্ষেত খামারে ১৯৪৫ সনের ১ল! জুলাই চাষী 
মন্থুরের সংখ্যা ১১,৫৮৬,৯৯৯, অর্থাৎ ১৯৪৫ সনের ১লা 
জুলাই তারিখের তুলনায় ৪%, বেশী । তবে গত বৎসরের 
তুলনায় আলোচ্য সনে বিদেশী মজুরের সংখ্য! কমিয়াছে। 
১লা জুলাই তারিখে বিদেশী মদুরের সংখ্যা ৫৮,০০০; 
এক বৎসর পূর্বে ৭৮,৯৯৯ জন ও যুদ্ধ-বন্দী ৭০,*** জন। 
বর্তমান সনের ১লা জুলাই তারিখে মাকিণ কুবিক্ষেতে 
একজন যুদ্ধ-বন্দীও মোতায়েন ছিল না। 


৫২,৩২৪,০০০ 


সমালোচনা 


মেন্প্রিংস্‌ অব. পোলিটিকস্‌ ; ক্রকস্‌ এমেলী ; নিউ- 
ইয়র্ক ; ফারম পলিসি আাসোসিয়েশন্‌ ; ১৯৪৩; ৯৪ পৃঃ; 
২৫ সেপ্ট। 

বিগত ৪০৪২ বৎলর ধরিয়া স্যার হাফোর্ড ম্যাকি গার 
প্রমুখ মুিমের কয়েকজন লেখক আধুনিক যুগের জীবন- 
যাত্রার উপর ভৌগোলিক প্রভাব সম্বন্ধে প্রচারে ব্রতী 
হইন্বাছেন। ভৌগোলিক গ্রভাবগুল। চিরন্তনী, পরিবর্তনের 
অতীত। ভূপৃষ্টের গঠন, ধরণ-ধারণ ও. আব-হাওয। 
মানবন্তীবনকে অনবরত নিযস্ত্রিত করিতেছে । এই 
সমন্ত অপরিবর্তনীর় ও চির-পরবিচিত বলিয়া অনেকেই 
এগ্ডপাকে আমল দিতে চায় না। জাম্দানর! রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্তু ভৌগোলিক-গবেধণাকে ভ্রান্ত পথে 
পরিচালিত করিলেও, যুদ্ধহাঙ্গামার সমঘ্ধ ভৌগোলিক 
ব্যাপারগুলাকে উপেক্ষা কর! চলে না। আলোচা- 
পুত্তিকাধানায় বিশ্ব-ভূগোলের করেকটা সৃলতব লইয়। 
আলোচনা করা৷ হইয়াছে । আধুনিক মাধ্যমিক বিদ্যালয় 
সমূহে শিক্ষা-প্রাথথ ছেলেমেয়েদের নিকট এই সমস্ত তব 
পরিচিত হইলেও মধ্যবয়স্ক অধিকাংশ নাগরিক এ-সম্বস্ধে 
অন্ত বলিলেই চলে। গ্রন্থকার, ভৌগোলিক, আধিক, 
সথাস্থ্য-বিজ্ঞান বিষয়ক ও সামরিক-_পররাষ্ট্রনীতির এই 
চারটি মূল খু'টার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম ধু'টাটা 
বিভিন্ন বাণিজ্য পথ ও কলকারখানার কাচা মালের মূল 
ভাণ্ডারগুলার দিক্‌ থেকে যে কোন দেশের ভৌগোলিক 
অবস্থান লইয্বা। এ-সম্বপ্বে যুদ্ছোশর জগতে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র ভোর বরাতের অধিকারী । 

দি মডার্ণ গবর্ণমেণ্ট ইন্‌ আকৃলন ; আর্পে ষ্ট এস গ্রিফির ; 


নিউয়র্ক; কলাব্বিয়। ইউনিভাসিটি প্রেস; লণ্ডন; অস্মফোর্ড 
ইউনিভালিটী প্রেস্‌ ; ১৯৪২; 2১> পৃঃ; ৬ শিং ৬ পেঃ। 

চমকপ্রদ পুস্তিকা । গাদায় গাদায় মাল উৎপাদনের 
যান্ত্রিক পরিবর্তন দেশ-শাসনের সামাজিক ভিত্তিতে এমন 
ওলট-পালটের সু করিয়াছে যে, অরাঞ্কতার পতি- 
রোধের জন্য গবর্ণমেণ্টের আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন । 
গণতাস্ত্রিক রাষ্টরুলাকে যি তিন্তিয়। থাকিতে হত, তাহা 
হইলে নয়! পরিস্থিতির সাথে এইগুলাকে সামজন্য স্থাপন 
করিতে হুইবে । সমগ্যাটী বর্তমান যুগের মূল আলোচ্য 
বিষয়ে পরিণত । রুজ্ভেণ্ট প্রবর্তিত নব-পরধ্যায়্ ( নিউ- 
ডিল) ও যুদ্ধপরিস্থিতির চাপে মাকিণ গবর্ণমেণ্টের প্রায় 
সমস্ত বিভাগে ইতিপূর্বে যে কিন্ূুপ পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে, মিঃ গ্রিফ্থ_ আলোচা গ্রন্থে তাহা বিবৃত 
করিয়াছেল। গ্রন্থকার বইখানায় যথেষ্ট দূরদশিতা প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইঙ্গিতও করিয়াছেন। 
কাছেই এ সম্বন্ধে হ্বদীর্থ আলোচনার প্রয়োজন । 
শিল্প-নিষ্ঠ সমাছে সম বাদল যে কিন্ুপ প্রভাব বিস্তার 
করে গ্রন্থকার তাহা বিশেষ নৈপুণ্যের সাথে প্রদর্শন 
করিস্বাছেন। এ প্রভাব ব! চাপের তিনি নাম দিয়াছেন 
“ভাছুন", আর ইচছার প্রতিকারের জন্য সরকারী কাধা- 
ক্রমকে “সামঞুশ্) বিধান" ম্যাথা। প্রদান করিম্বাছেন। 
গবর্ণমেন্ট এই কার্ধাক্রমন্ধার। *ভাছুনের” হাত থেকে 
আত্মরক্ষ। করিয়। চলিছাছে । এদেশেও গ্রন্থখানার বহুল 
প্রচলনের প্রয়োজন । গণতঙ্ত্রের ভবিষ্যং লইয়া যাহারা 
মাথা ঘামাইতে অভ্যন্ত তাহাদের প্রত্যেকেরই বইখানা 
পাঠ কর! অবস্তকর্তব্য। 


গ্রস্থপঞ্ভী 


১। আন-ফিনিশ ত, বিজনেস; ষ্টিফেন বন্শাল। 
নিউইয়র্ক) ভাবল ডে ডোরাস্‌ ; ১23৪; ৩১৩ পৃঃ; ৩ 
ডলার । 


২। সামারি অব দি ওয়ার্লড ফেডারেশন্‌ প্র্যান্‌; 


উলাই কালবার্টসন্‌ ; লণ্ডন; ফেবার ম্যাণ্ড, ফেবার; 


১৯৪৪; ৭৮পৃঃ; ৫ শিঃ। 





৪। ইকনমিক ভেষ্টিনী; আর ছি হরে লণ্ডন; 
নিউইয়র্ক ; টোরোণ্টে; লংম্যান্স, গ্রীন; ১৯৪৪ 
৩৮৮পৃঃ; ২১ শিঃ। 

৫। কারেন্দী আফটার দি ওয়ার; পল ইন্্‌চ্ছিগ_; 
নিকল্লন ব্যাণ্ড, ওঘাটলন্‌ ; ১৯৪৪ ১৫২ পুঃ; 2 শিঃ। 


আথিক উন্নতি 


[২১শ বর্ষ--৯ম সংখ) 


৬) দ্বি ব্রিটিশ এম্পায়ার ; বেসিল উইলিয়ামস্ ; 
লণ্ডন; নিউঃয়র্ক; টোরোণ্টো। হোষ্‌ ইউনিভাসিটী 
লাইব্রেরী অব. মডার্ণ নলেজ, ; ১৯৪৪7 ২২০ পৃঃ; ৩ শিঃ 
৬ পেঃ। 

৭। অষ্্রেলিয়ান্‌ ডাইং হাৰ্ট; জক এইচ পিক? 
ছেলবোর্ণ ইউনিভালিটী প্রেস ; ১৯৪২ 7 ৯* পৃঃ; ৩ শিঃ। 

৮। এ প্রিজনার ইন্‌ জার্শ্মাণি; রবার্ট গুর্লন্‌; 
ম্যাকমিলান ; ১৯৪৪; লণ্ডন ১৬১ পৃঃ; ৭ শি: ৬ পেঃ। 


মাক্সের দৃহ্টিভঙ্গীতে ব্যবসায়-জগতের সঙ্কট 
অধ্যাপক কস্তরচাদ লালুন্বানী, কলেজ অব কমাস” পুণা 
( পূর্ববান্ুবুতি ) 


এতক্ষণ আমরা উৎপাদনব্যবস্থার সহদ্র, সরল আবর্তন 
নিয়েই আলোচনা করেছি । এই আবর্তনটি যদি সহজ 
সরল না হয়ে একটু »টিলই হয়ে পড়ে তাহলে কি অবস্থ! 
দাড়াবে ? সহজ, সরল * আবর্তন মনগড়া ছাড়া কিছুই 
নয়; এই মনগড়া যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণের স্ববিধ৷ হয় 
মাত্র-_বাস্তবকে ঠিকভাবে বুঝতে হলে জটিলকেই বুঝতে 
হবে। যে মৃছূর্তে উৎপাদনবাবস্থার আবর্তন আরও জটিল 


হয়ে পড়ছে, সেই মুহূর্তেই আমাদের মনে রাখতে হবে 
যে অনধিকার প্রাপ্তির মোটটাই ভোগবিলালে বায়িত না 
হয়ে তার একটা অংশ প্রতোক বছরই সুলীকুত করা 
হচ্ছে । এ অবস্থা সম্ভব হবে তখনি, যখন প্রথম বিভাগের 
ধনিকেরা ধে পরিমাণ নৃতন উপকরণ প্রস্তুত করছে, অর্থাৎ 
প্রাণবান মৃলধন--অনধিকার প্রাপ্লি-বিনিময় ব্যাপারে 
প্রয়োছ্রনীহ উপকরণের চাইতে তাকে হতে হবে বেশী। 
অর্থাৎ ১ম (প্রাণবানমূলপধন + অনধিকার প্রাপ্তি), এটি 
২য় জড়যুলধনের চাইতে বেশী হবে। এই বাড়তি অংশের 
সাহায্যেই উৎপাদনবাবস্থার হবে প্রপার, তার আবর্তনের 
বাড়বে জটিলতা । তাহলে এই টিপ অবস্থায় অনধিকার- 
প্রাপ্তি হচ্ছে দ্বিধা বিভক্ত-_-একটি লাগছে ভোগবিলাসে, 
আর অপরটি শুপীকরণে। আমর! সংক্ষেপে এদের বলব 

১ এবং অন । তাহলে অনধিকারপ্রাপ্তির যে অংশ আড়- 
মূলধনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তাকে আমর! বলব জজ* এবং 


যে অংশের যোগ হচ্ছে প্রাণবান মূলধনের সঙ্গে তাকে 
বলব প্রা১। 

এখন দেখতে হবে, উপরের সাক্কেতিকগুলোর মধ্যে 
কোনগুলোর বিনিময় ঘটছে। প্রথম বিভাগ থেকে 
বিনিময় হচ্ছে অ+, প্রা এবঃ প্রা» | দ্বিতীয় বিভাগ- 
থেকে বিনিময় হচ্ছে জ এবং ওঅণ। আরও একটু 
পরিষ্কার করেই বলি। দ্বিতীয় বিভাগের ধনিক একবছর 
কান্ত করার ফলে জডসূলধনকে ভোগসামগ্রীতে কপান্তরিত 
করে। কিন্ত নিছক উৎপাদনের জন্তেই ত উৎপাদন নয়; 
উৎপাঞ্ছন হচ্চে বিনিময়ের জন্যে । তাছাড়া উৎপাদন- 
ব্যবস্থাকে চালু রাখতে হলেও তার উৎপাদদন-উপকরণ 
কেনা চাই । তাই এই সব সামগ্রীর বিনিময়ে সে কিনছে 
উৎপাদন উপকরণ। অন্টভাবে বল চলে যে, প্রথম 
বিভাগের ধনিকেরা যে নৃতন উপকরণ প্রস্তুত করেছে এবং 
যার পরিমাণ হচ্ছে প্রাণবান মূলধনের সমান, তাই দিয়ে 
তার? কিনবে দ্বিতীয় বিভাগের ধনিকের কাছ থেকে 
ভোগসামগ্রী। দ্বিতীয় বিভাগের অনিকার প্রাপ্তির যে 
অংশ ভোগবিলাসে লাগবে তার কোন বিনিময়ই হচ্ছে 
না। কিন্ত প্রথম বিভাগের অনধিকার প্রাপ্তির একটা অংশ 
হচ্ছে ভুপীকৃত এবং অপরটির বিনিময়ে কিনতে হচ্ছে 
ভোগসামগ্রী। তাহলে এই পরবর্তী অংশটি আসছে 
বিনিময় ব্যাপারে । কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় বিভাগে অনধিকার 


প্রাপ্তির যে অংশ শ্রপীকৃত হযে থাকলো, তারও আবার 
ছু'ভাগ হবে। এদের আমরা আগেই বলেছি জঙ্গৎ 
এবং প্রাম১। প্রথম বিভাগে ছঅ* এর কোন বিনিময়ই 
হচ্ছে না; কিন্তু প্রা্থ» এর বেলার সেকথা বলা চলে লা । 
ছ্িতীয় বিভাগে প্রাঃ এর বিনিময় মোটেই হবে না; 
কেননা ভোগসামগ্রী তাদেরই হাতে । এখানে বিনিষ 
হবে জঅস্এর । মোট আলোচনায় ফলকথা দাড়াচ্ছে 
এই যে, উৎপাদন গ্রণালীর জটিল আবর্তনে স্থিতির 
সাঙ্কোতক ন্ধপ হবে নিয়োক প্রকার 

১) ম( প্রা অ১৮প্রাম১)-২) র(আসছয়) 
এই অবস্থা যতদিন স্থির থাকে ততদিন তাকে বল! চলে 
স্থিতি, আর সব সময় এই অবস্থা বজায় রাখাই হচ্ছে 
ধনভাস্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্দে্ত । কিন্তু ধনতাস্ত্রিক 
উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য স্বস্থিতি হলেও এর ধর্ম হচ্ছে 
সম্পূর্ণ পৃধক। এখানে অস্থিতিই হলো সাধারণ নিষম, 
স্থিতি তার ব্যতিক্রম মাত্র । লেনিনের ভাষায়, “ধনতাস্ত্রিক 
উৎপাদন বাবস্থা চলে লাফিয়ে লাফিয়ে; তাই দু’ ধাপ 
এগিয়ে এলেই প্রতিক্রিয়ার ফলে আবার একদাপ পিছিয়ে 
পড়তে বাধ্য হয়, কখন কখনো! বা দু’ ধাপই পিছিয়ে 
আসে ।” ( সাগৃগীত রচনাবলী ভষ্টবা। ) 

সমাজতঙ্ী দৃষ্টিভঙ্গীতে সঙ্কটের চেহারা এন্গেল্স্‌ 
এঁকেছেন তার 'ডুয়েহ রিং এর বিজ্ঞানে বিপ্লব" গ্রন্থে ॥ 
তাথেকে খানিকটা উদ্ধৃত না করে পার্লাম না। তিনি 
বলছেন, সঙ্কটের সময় "সমস্ত শিল্প ও ব্যবসার জগতের, 
সমস্ত সভ্য ও তাদের অধীন দেশসমূহের উৎপাদন ও 
বিনিষঘধ ব্যবস্থ! বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। বাবসায় অচল 
অবস্থা দাড়িয়ে যায, বাজার চেয়ে যায় প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত সামগ্রীতে, অথচ এগুলো কিছুতেই বিক্রি করা 
যাচ্ছেনা ; কাচা টাকা যায় অনৃশ্ব হতে বাজার স্ম্বম ও 
কর্জে লেনদেন যায় উবে, আর কলকারখানাগলো বন্ধ 
করেদিতে হন্ন। শ্রমিকের! “হা অন্ন’, ‘হা অঙ্গ”, বলে 
ফিরতে থাকে । কেননা, তারা বেশী সামগ্রী উৎপন্ন 
করেট বিপদ ডেকে এনেছে । চারিদিকে পড়ে যায় 
দেউলে হবার হিড়িক । এই অচল অবস্থা চলে কয়েক 
বছর ধরে। এই সময় শুধু উংপদ্থ সামগ্রীই নয়, সেই 
সঙ্গে উৎপার্দিক। শক্তিও হয় অপচয়। তারপর এইলব 
সামগ্রী ছাড়তে হ কম দামে। এই ভাবে ষধন একটা 
আবর্তন শেষ হয় তখন উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা 
আবার ধীরে ধীরে চাঙা হতে হর করে। ধীরে ধীরে 
আবার এদের গতি হতে থাকে ভ্ডত, ভ্রৃত থেকে ভ্রততর, 





মাক্সে'র দৃষ্টিভ্গীতে ব্বসায়-জগতের সঙ্কট 


১২৩ 





এবং তার পরেই চলে কদমে। এরপর উদ্দাম উন্মন্ততার 
স্থরু হয়, অনিশ্চিত বাজার দর নিয়ে কারবার যায় বেড়ে 
বাজার সম্বনও কর্জে লেনদেন নিছে হয় ছিনিযিনি । এই 
উন্মত্ত দানবের গতিরোধ করা মানুষের পক্ষে দঃশাধা । 
তারপরই হয় আর একট সঙ্কট, ভুর্যোগ । ধনতাস্ত্রিক 
বাবস্থার চক্রাবর্ত এইভাবে চলতে থাকে ।” 

মার্কসীর মতবাদের দিক্‌ থেকে ব্যবসায় জগতের এই 
সঙ্কটের তাৎপধা কি? আমরা জানি, মার্কস চান বর্তমান 
ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ, মার তারই জাহগার রাষ্ট্রহীন 
সাম্যবাদী সমাজ্র-বাবস্থার গোডা-পল্রন । তার হস্তে 
তার এটা প্রমাণ করা দরকার থে বর্তনান ব্যবস্থার গোড়। 
ভদ্বানক রকমে শিথিল । এই জন্েই তার সঙ্কট-বিষয়ক 
মতবাদ । ধনভাস্ত্রি্গ বাবস্থার কতকণগুতল অস্তনিহিত 
শক্তির প্রভাবে থে সঙ্কট দেশ। দেয় বাবপায়ক্ষেত্রে তাতে 
এই বাবস্থা হয়ে পডভে বিপর্যও । এ ছাড়া সমাজতন্ত্রী 
দৃষ্টিভঙ্গী :থকেই এই সব হুধোগ বা সঙ্কটের আরও একটা 
স্বার্থকতা আছে। কারণ, একবার সঙ্কট আসে, আর 
তাতে ছোটবড অনেক ধনিকই নিঃস্ব হয়ে যায়। তাতে 
মূলধনের কেস্ত্রীভাবের হয় স্থবিধা। এই কেন্ত্রীভাব 
যখন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে তখন বর্তমান সমাজবাবস্থায 
রূপাস্থরের যুগসদ্ধিক্ষণ হতে পাবে অল্প পরিসর । এই দিক্‌ 
থেকেই এদের চরম সার্থকথা__বর্তমান উৎপাদন বাবস্থাকে 
এরাই এগিয়ে নিষে চলেছে মঙ্গলের পথে। তাই সাষা- 
বাদের প্রকাণ্ড ঘোষণা পত্রে একথা জোর দিয়ে বল! 
হয়েছে যে, "তে ধনতাস্ত্বিক ব্যবস্থা এ স্ববিরাট উৎপাদন 
ও বিনিমঘ্ধ বাবস্থাকে গ্রাস কবে বসে আছে, তার অবস্থা 
হয়েছে কতকটা এন্্রালিকের মত যে পৃথিবীর অধো- 
দেশের কতকগ্ডাল শক্তিকে মারাবন্ধ করে ফেলেছে অথচ 
পুরোপূরি হজম কর্তে পাছেন।। বিগত কয়েক দশকের 
ধে ইতিবৃত্ত তাকে আমর বলতে পারি ধনতাস্ত্রিক বাবস্থা 
স্থিতির খঁট। বাকিগত সম্পত্তি ও উৎপাদন বাবস্থার 
বিরুদ্ধে কতকগুলি আধুনিক উৎপাদন শক্তি” সংগ্রামের 
ভতিহাস। একথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, ব্যবসায় 
জগতের এই সঙ্কট ও একটা নির্দিষ্ট সন পরপবই তার 
আবির্ভাবে পনতান্ত্রিক ব্যবস্থার হচ্ছে অস্রিপরীক্ষা । আর 
যতদিন যাচ্ছে ততই এই পরীক্ষার ভ্ূপ অধিকতর 
ভট্টাবহ হয়ে পড়ছে । এথেকে উদ্ধার পাবার জন্তে 
ধনতাস্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা সব সমত্ইই চেষ্টা করছে, কিন্ত 
প্রতোকট। চেষ্টা একে সন্কটের দিকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছে, 
সমাধানের দিকে নব 


সুচী 


বাংলার সম্পদ ৮ কুফনগরের আধিক কথা। 
কাখির অর্থকথা। বাংলার সরিষা তৈলের অভাব । ১১৪ 

আধিক ভারত £-বিহারের বস্্-শিল্প! 
ভারতে শিল্প ও বিজ্ঞান উন্নতির ব্যবন্ত{ । ভারতে যস্ত্রগাতি- 
নিশ্মাণের আয়োজন । ১১৫ 

ছলিক্সার খনঢদীলত £__ইধিওপিয়ার আধিক 
সম্পদ্‌ । বৃটিশ পশ্চিম আফ্রিকার কোকো-উৎপাদন । 


১১৬৯ 
বন্ড ও অঙছ $--ভারতে মিউনিসিপ্যাল 
শ্রমিকদের অবস্থা । ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কনফারেন্স । ১১৭ 


জয় যাত্রার পথে 


ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বংসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচন! 
করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রহৃত সাফল্য অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের 
পরিচায়ক। আধিক সংস্থানের সারবন্তা, বীমাপাত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পঞ্চতির নৈপুণ্য এবং 
সব্বোপরি দেশবাসীর আস্তরিক সহযোগ ও সহামুহৃতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের 


প্রধান পাথেয়। 


সাফতেটর পরিচয় 


১৯৪৫ সালের নৃতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্ছৃস্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি. লিমিটেড 


হেড অফিস :-_হিন্ুস্থান বিলাাডিংস-_-কলিকাতা 











Registered No. C-1414. 


ঢমোলাকাৎ £--সাংবাদিক পেশায় মনিব-মজুর। 
১১৮ 
পত্রিকা-জগৎ 
সমালোচনা 
গ্রস্থপঞ্জী 
প্রবন্ধ 2_মান্সের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যবলায়- 
জগতের সঙ্কট 
অধ্যাপক কন্তরটাদ লালুষানী, এম-এ ১২২ 





>, পঞ্চানন ঘোষ লেনন্ব কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শযোগেশচন্র সরখেল কৰক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





সহমন্মি সহমান উত্তরে! নাস ভূম্যাম। 
ক্মভীসাডশ্রি বিশ্বানাড়াশামাশাং বিষাসহি ॥ 
ক্সপর্বাবেদ ১২১৫৪ 
পরাজমের যৃঠি আমি, শ্রেচতষা নামে আমায় জানে সবে ধরাতে; 
জ্রেত| মাগি বিশ্বজ্জয়ী,_-জন্ম আমার দিকে দিকে বিদ্রয-কেতন উডাতে 
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বাংলার সম্পদ 


কাচড়াপাড়া যঙ্গনা হাসপাতাল 


কাচড়াপাড়া বন্া হাসপাতালে রোগী ভত্তি করার আর্ক 
বাঙলা সরকার একটি নির্বাচনী কমিটি নিম্োগ করিয়া 
ছেন! বর্তমানে ২১৬টি ফ্রি বেড় আছে, তক্সধো 
বাঙলার ২৬টি ছেলার প্রতি জেলার অস্ত ৮টি বেড্ ধাধ্য 
আছে। 

যে সকল রোগী ভত্তি হইতে চাহে, তাহাদিগকে 
অঙুমোদিত ফরমে কাচড়াপাড়া যক্ষা হাসপাতালের 
স্ছপারিন্টেণেন্টের বরাবর দরখান, করিতে হয়। 


গবাদি পশুখাগরূপে কানাডার জই 


গবাদি পশুর ‘ খাগ্ঠাভাব দেখা দেওয়ায় বাঙ্গল! 
সরকারের ক্লষিবিভাগ '৫ হাজার টন কানাডা দেশীয় ওই 
আমদানি করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কলিকাতায় 
অতি সত্বর এই মাল আসিয়া পৌছাইবে বলিয়া আশা 
কর] যাঁয্ন। ক্রচ্চ্ছু বান্ধিপপকে তাহাদের চাহিদা মালের 
পরিমাণ কলিকাতা রািটাস“ বিল্ডিংয়ে বজীয় কৃষি বিভাঁগের 
ডিরেকটুরের'নিকট ছানাইতে হুইবে । 


রিলিফের জন্ চার কোটি টাকা 


বাঙ্গলা সরকার খয়রাতি সাহায্যের বাবদ এ পর্য্যস্থ 
প্রা তিন কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে নগদ 
অর্থদান ও থাষ্ভশঙ্ত বিলি এবং বিনা মূলে] বিতরণের 
উদ্দেশ্তে বস্তাদি ক্রয়ের জন্য ১,৭১,৭*,৯৭৩২ টাকা, গৃহ- 
নির্মাণ কাধ্যে অর্থ সাহাঘা দিবার জন্তু ৩,৭ ৭,২৪৩, টাকা 
ধুদ্ধোত্তর কালে বেকারদের সাহাযোর জন্তু ২৭,২০,*৬৬২ 
টাকা, কলিকাতা বাতীত অস্তান্ত অঞল়ে দাঙ্গাপীড়িতদের 
গাহাষ্যের জন্য ১৩,১৯,৫*০২ টাকা ব্যন্থ কর! হইয়াছে। 
ইহ! ছাড়া কৃষি ও জমি উন্নয়ন খণ এবং গৃহ নির্শ্বাণের জন্তু 
বনা হদে খণদান বাবদ বখাক্রমে ১৯৬১:৫৮৭৯ টাকা 
বং ১৫,৪১১৭০০২ মঞ্জুর হইয়াছে। 


কলিকাতার বাজার দর 
[১৫ই নভেম্বর ] 
যব . প্রাতিষণ ১৩৯ 
জনার ১৫৬০ 
ছোলা ( পাটনাই ) ২১২ 
মন্থর (বড়) ২৬ 
মুগ (সাধারণ) ২৫ 
অড়হুর (বিহারী) ২৪২ 
রেড়ির বীজ ১৯৯ 
ভিসির বীজ ২৯৪০ 
সরিষার বীজ i ১৯০ 
=> তেল কণ্টোল দর প্রতি সের ১%* 

ঘি (আগমারক) প্রতিষণ ১৭৭1৯ » 
ঘি (সাধারণ) ১৮৮২-১2৪২২ 
লঙ্ধ। (দেশী) ২ 
পেয়াজ (নাসিক) a 
রশুন ২২২, 
আলু (ষাদ্রাজী ১৯২ 
আলু (আলাম, বড়) ২২ 

মাক (মতিহারা) চু. ৯০৯৬ 

[ ২২শে নভেম্বর ] 

যব প্রত্িমণ ১৪২ 
নার ১৫৫০ 
ছোলা (পাটনাই) ২০৪০ 
মহ্বর (বড়) ২৬৯ 
মুগ (সাধারণ) ২২২ 
অড়ইর (বিহারী) ২২২ 
মটর (বড়) ৩৪২ 
চীনাবাদাম ২২৫৯ 
রেড়ির বীজ ১৮৪০ 
ভিসির বীজ (ছোট) ২২২ 
সরিষার , 3 ১৯০ 

» তেল কণ্টোল দর প্রতিসের ১৪৯ 
ঘি( [গমার্কা) কণ্টোল দর প্রতিমণ ১৭৭. 

» (সাধারণ) +১১৯২২২০৯ 
লঙ্কা (দেন) ৫০২ 
পেয়াজ (নাসিফ) ৭05 
রঙুন, ২১৪০ 
আলু কন্টোল দর ১৯৭ 


আথিক 
ভারতে টায়ার শিল্পের ক্রমোয়তি 


১৯৩৬ সনের নভেম্বর মাসে কলিকাতার নিকটস্থ 
* সাহাগঞ্জ রবার ফ্যাক্টরীতে সর্বপ্রথম মোটর ও ট্রাকের 
টায়ার প্রস্তুত আরস্ত হয়। তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে 
উন্নতিলাভ করিয়া আজ গঙ্গার উপকূলের এই গণ্ুগ্রামটি 
বৃহৎ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে । 
যুদ্ধ-পূর্বা যুগে কারখানাটি উন্নতি লাভ করিলে« 
যুদ্ধের বাজারে টাগ্নারের চাহিদা আশাতীতন্বপে বুদ্ধি 
পাওয়ায় কারখানা বাপক প্রসার লাভ করে। টায়ার 
ব্যতীত গ্যাস মাস্ক, নদী পারাপারের যক্ুদামগ্রী প্রভৃতিরও 
অর্ডার পাওয়া যায়। 
যুদ্ধের বাজারে উন্নতিলাভ করিয়াছে বলিয়াই এই 
কারধানাটি যুদ্ধোত্তর বাজারের চাহিদা মিটাইতে সমর্থ । 
ইতিমধোই সাহাগত কারখানায় ২,৫*০,*** মোটর ও 
ট্রাক টায়ার এবং ১৮,৫১০,০০০ সাইকেল টায়ার প্রস্তুত 
করিয়াছে। বর্তমানে ৩৮০০টি যন্ত্রপাতি সহ এই বিরাট 
কারখানার প্রতি বৎসর দক্ষিণ ভারত হইতে ৭৫** টন 


ভারত 


ভারতে উৎপন্ন প্রচুর পরিমাণে সুত! শিল্পোংপাদনে 
ব্যয়িত হইতেছে । 


ভারতবর্ষে চা-উংপাদন 


১৯৪৪ সনের তুলনায় ১৯৪৫ সনে ভারতবর্ষে বেশী চা 
উৎপন্ন হইঙ্কাছে। সমস্ত ভারতবর্ষে 
পাউণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে ৷. তন্মধো উত্তর ভারতে 
উৎপাদনের পরিমাণ ৪৩৫,***:*** পাউণ্ড, দক্ষিণ ভারতে 
৯০,০৯০,০০০ পাউণ্ড । 

ভারতবর্ষে চায়ের আবাদ তিন গুণ বন্ধিত হইয়াছে । 
ভারতে উৎপন্ন মোট চাষের এক-তৃতীয়াংশ এখন ভারতেই 
বাবহৃত হয়। ভবিষ্যতে ভারতের চা ভারতেই যোল 
আন বাবহৃত হইবে--জনেকে এই রকম অভিমত প্রকাশ 
করিতেছেল। ইহা সত্যে পরিণত হইবে কিন! সেসস্স্ধে 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে 
পারে যে, মাথাপিছু যদি সামান্ত পরিষাণেও বাড়ে, তাহা 
হুইলে চায়ের বাজারে বিপ্লব উপস্থিত হইবে। 


৫৩৬০৯০০১৬৪৬ 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


রুশিয়ার অস্ত্রবল 


যুদ্ধকালে রুশিয়ার অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনের এক বিররণ 
পাওয়া গিয়াছে। লেফটেন্তাণ্ট জেনারেল প্রোচকে। 
গত ২৪শে নভেম্বর অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী দিবস উপলক্ষে 
এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, গত তিন বৎসরে তাহার 
১২*,০** বিভিন্ন প্রকারের বন্দুক তৈয়ারী করিয়াছেন 
এবং মর্টার তৈরী হইয়াছে। অগ্থি-শস্ত্রে 
তাহাদের ঘাটতি নাই। ১৯৪৪ সনেই ২৪০,০০০,০০০ 
শেল, বোমা ও মাইন ও ৭,৪০০,*০০,*** রবার এবং 


১০০,০০০ 


কার্টিত্র তৈয়ারী হইয্নাছে। বালিনের যুদ্ধেই সোভিষেট 
সেনা বাহিনী ৫৭,*৯*,০** পাউণ্ড ওজনের বোমা ও 
মর্টার নিক্ষেপ করিরাছিল। 


যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিকার্ধো যন্ত্রের ব্যবহার 


যুক্তরাষ্ট্রে বহুল পরিমাণে বৈজ্ঞানিক প্রেখায় কৃষিকার্হয 
হয়। যত্ত্রপাতিও প্রযুক্ত হয় প্রচুর পরিমাণে । কৃষিধত্থ 
বাবহারে যুক্তরাষ্ট্র যে কতদূর অগ্রগামী, তা কৃষিকাঞ্জের 
উপযোগী হ্্নির্মাণের নিছুলিখিত তালিকার উপর চোখ 
বুলাইলেই বেশ বৃঝা যাইবে। 


১২৮ 


আধিক উন্নতি 


[ ২১শ বর্ব-১৭ম সংখ্যা 


ডলারের হিসাব 
১১৪৪ ১৯৪৫ 
টাক্টর".. ৬৪,৫০১,৯১৫ ৬৪,৪৫০,৬৮৫ 
বীজ বপন ও সার দেওয়ার যন্ত্র ১৭,৭৫৮,২৮৯ ১৭,৪৭৬,২২৬ 
নিড়ান ও জল ছিটাবার যন্ত্র ৮,৫৭৭,*৪২ ৮,৮৩৫,৬১১ 
মাড়াই ও বিচালী তৈরীর যন্ত্র ৩১,৯১৫,৯০৫ ৩২,১৭৬,১2৭ 
ডেঘারী ও হাস-মুগীর যন্ত্র ১৬,৯২০,৬৭৭ ১৬৯২০৩,১৩৯ 


মালগাড়ী, ট্রাক ইত্যাদি ১,৪৩১,৭৭১ ১,৬২৬,৩২৫ 
পাম্প ও সেচের যন্ত্রপাতি ১৩,৯৫২,২৭২ ১৬,৪০ব্র,2*৫ 
বিবিধ হাল হাতিয়ার ১৭,১৯৪,০৫১ ২২,১১৬,৩৯১ 
যন্ত্রপাতির অংশ ৮৩,৭৮৭,২৭৮ ৭২,৭১১,৪৫৯ 
মোট ২৫৬,৬৯২,২০০, ২৫২,১৫৬,০৩৮ 
ব্যক্তি 

রাজা রামমোহনের দেহাবশেষ 


লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, পরলোকর্গত রাজ! 


রামমোহন রায়ের দেহাবশেষ ভারতে আনয়ন করিবার 


অনুমতির জন্ত ঠাকুর সোসাইটির পক্ষ হইতে ভারত সচিব 
এবং ব্রিষ্টলের মেয়রকে অনুরোধ করা হইয়াছে । বুটেনস্থ 
বহ ভারতীয় ঠাকুর সোসাইটির এই প্রচেষ্টা সমর্থন 
করিতেছেন। প্রকাশ, এই সম্পর্কে ঠাকুর সোসাইটি 
শত্ই সংশ্লি্ দপ্তর হইতে যথাযথ সংবাদ পাইবেন। 
১৮৩৫ সনে ব্রিষ্টলে রাজ্জা রামমোহন রায় সমাহিত 
হন । 


মাছের চাষ 


বাঙলা দেশের মংস্ত বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ হোরা 
নিয্ন প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন ঃ ৬ 

এক একর-ব্যাপী একটা পুষ্করিণী হইতে বৎসরে ১০ মণ 
আাছ উৎপন্ন হইতে পারে । একমাত্র বাঙলায়ই অসংখ্য 
পুক্করিণী হইতে এত অজন্্ মাছ উৎপন্ন হইতে পারে যে, 
তাহার হবার! বাঙলার পল্লী-অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইয়া 
প্রতিবেশী প্রদেশসমূহেরও প্রয়োজন কিছু মিটানো যাইতে 


অস্ট্রেলিয়ায় চা-উত্পাদন 


সিংহলের এক চা-বাগিচার মালিক অস্ট্রেলিয়ায় বসবাণ 
আরম্ভ করিয়াছে । তিনি অষ্টেলিয়ান্ড চা উৎপাদনের 
চেষ্টা করিতেছেন । তাহার মতে উত্তর অস্ট্রেলিয়ার নানা- 
স্থান চাউৎপাদনের উপযোগী । তবে অষ্টেলিয়ার 
শ্রমিকদের পারিশ্রমিক অতান্ত বেশী। কাছেই হস্ত্রের 
সাহাযো চাষ আবাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


রুশ দেশের ককেশাল অঞ্চলেও নাকি চ। 
হহতেছে। 


ও সঙ্ঘ 


পারে। মাছ ছাড়াও এক একর একটা পুকুরে হে 
শামুক জন্মায়, তাহার ত্বারা ৭*টা হাল মুরগী পালন 
কর। যায় এবং উহার জল-সেচনের দ্বারা এক বিঘা জমিতে 
শাকসজী উৎপাদন করা ঘায়। 

সচরাচর এক-জোড়া পুরুষ ও স্ত্রী মাছ বড় হওয়ার 
সম্ভাবনাযূক্ত ১ লক্ষ মাছ উৎপাদন করিতে পায়ে। 
তাহাদের মধ্যে শতকর! *৫টা মাছ নানা কারণে নষ্ট 
হইয়া গেলেও ২৫ হাজার মাচ বাচিয়। থাকিবে এবং 
তাঘের ভাল করিয়া চাষ করিলে প্রত্যেকটি বংসরে প্রান 
এক সের বড় হইবে । এইক্ূপে এক-জোড়া পুরুষ ও স্ত্রী 
মাছ হইতে বৎসরে প্রায় ২৫ হাজার সের, অর্থাৎ ৩১. 
মণেরও বেশী, মাছ পাও! যায়। দেশবাসীর শরীর- 
পোষণের উৎকর্ষের জন্য মাছের চাষ করিলে নিস্রলিধিত 
অবশ্ত-পালনীয় নিয়মগুলি মনে রাখিতে হইবে : 


মাছের পোনা 


ভিন্ন কোনও অগভীর জলাশয়ে .ফুটাইর! লইয়া 
একটা অগভীর ডোবায় বড় করিয়া লইবেন । পুকুরে 
চাষের জন্তু প্রস্থোজনীয় পোনা নিজেই উৎপাদন করিয়া 


মাঘ--১৩৫৩ ] 


বাক্তি ও সঙ্ 


১২৯ 





লইবেন; চাষের উপযোগী আত বাছিষ্জা লইবেন এবং কেবল এক জাতের মাছের চাষ করিবেন না, তাহা হইলে 


মত্হভুক জাতের সমস্ত মাছ বাতিল করিয়! দিবেন। 

ডিম-পোনা কখনও সরালরি পুকুরে ছাড়িবেন না। 
এরুপ করিলে কেবল যে পোন! নষ্ট হয, তাহা নয়, 
মাছের বাড় কমিয় যায় এবং পুকুরে মংশ্যভূক মাছের 
পোনারও আমধানি হছ। 

মাছ চাষের পুকুর 

মাছ-চাষের উপযোগী পুকুর নির্বাচন করিবেন এবং 
খারাপ পুক্করকে নির্দোষ করিয়া লইবেন। গোয়াল ব। 
বসতবাড়ীর সংলগ্ন, নিরজিত গাছপালাযুক্ত, এবং ধাপবিশিষ্ 
পাডযুক্ত অগভীর পূকুর মাছের চাষের পক্ষে সবচেয়ে ভাল । 

পুকুরের দোষ আগে সংশোধন না করিয়া ভাহাতে 
মাছ ছাড়িবেন না। নৃতন-কাটা, পাকবঞ্জিত, গভীর, 
গোলাকার এবং খাড়া-পাড়যুক্ত, সম্পূর্ণ গাছপালাবঞ্জিত 
অথবা অত্যধিক গাছপালাযুক্ত পুকুর হইলে মাছ ছাড়িবার 
আগে তাহার সংশোধন করিয়। লওয়। দরকার । 

মাছ ছাড়ার পূর্বে পুকুরে শোল, ল্যাটা, ফলুই 
প্রভৃতি যতত্তভৃক সমস্ত মাছ উঠাইয়া ফেলিতে হইবে এবং 
তাহার পর সার দিয়া ও জল পরিফার করিনা এবং 
মাছের খাস্ত-সরবরাহকারী উপকারী উদ্ভিদ লাগাইয়া 
পুকুরকে ঠিক করিয়া লইতে হুইবে। 

সাময়িক এবং অল্প বা দীর্ঘকাল জল থাকে এমন পুকুরকে 
অবহেলাভরে ফেপিয়। রাখিবেন না। তাহাদের তলায় 
লাগল দিয়া এবং সার দিয়া পোনা চাষের কাজে ব্যবহার 
করিবেন। 

মাছের জাত 

চাষের উপযোগী জাতের মাছ ছাড়িবেন, অর্থাৎ 
রুই, কাতলা, মিরগেল এবং কাল্বোসের মত মাছ, যাহার! 
অন্য মাছ খায় না, শীত্র বাড়ে এবং খান্চের জন্য মারামারি 
করে না, এইরূপ মাছের চাষ করিবেন। নিয়মিতভাবে 
মধ্যে মধো জাল দিয় মাছদের ব্যায়াম করাইবেন। 
ইহার দ্বারা মাছের রোগের এবং অনিষ্টকর মাছের দমন 
হইবে। 

পুকুরে কম মাছ বা অতাধিক মাছ ছাড়িবেন না। 


খাস্থ এবং পুকুরের স্থান দুইয়েরই অপচয় হইবে। 
ম্যালেরিয়া দমন 

যে সকল মাছ পোকামাকড় খাইয়া ফেলে, এক্কপ 
মাছ কিছু ছাড়িবেন। তাহা হইলে ম্যালেরিযার দমন 
হইবে, পুক্ুরও অস্বাস্থাকর হইতে পারিবে না । 

পুকুর অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলিরা রাখিদা বা 
অপৱিছন্ন করিয। ম)ালেরিয়। বিস্তারের কারণ হইবেন না। 

আদর্শ মাছ চাষের পুরুরের বৈশিষ্ট্য 

(১) বলতবাটি বা গোয়ালের সল্লিকটে । 

(২) ধাপবিশিষ্ট পাড়যুক্ত ; খানিকটা অংশ প্রতি 
বৎসর শুকাইয়া যায়। 

(৩) নিয়স্ত্রিত গাছপালাযুক্ত ; ম্যালেরিয়া দমনের 
ভক্ত জলের উপরে বা মধ্যে ভাসমান কোনও উদ্ভিদ 
থাকিবে না। 

(৪) ম্যালেরিয়া দমনের জন্তু জলের কিনারাস্থ 
চারিপাড় পরিষ্কার থাকিবে। 

(৫) পরস্পর সহায়ক শিল্প হিসাবে হাল-পালন এবং 
মাছের চাষ থাকিবে; হাস জলের গাছপালাকে দমন 
করিয়া রাখে । 

(৯) পুকুরটি ৩।3 রকমের মাছে পূর্ণপরিমাণে ভবুতি 
থাকিবে । 

(৭) কাত্ল। জলের উপর স্তরে খাছ, রুই জলের 
মাঝের স্তরে খায় এবং মিরগেল, কাল্‌্বোল পুকুরের 
তলার খায়। 

(৮) জলকে মাছের থা্য জন্মানোর সহানক অবস্থায় 
রাখার জন্তু উহাতে ধোবার! কাপড় কাচিবে । 

(৯) আনন্দ এবং প্রতিদিনের মাছের প্রয়োজনের 
জন্ত ছিপ ফেলা হ্য় । 

(১০) কৃষিকার্ষোর জন্ত সেচনের জল তোল! 


যন্ত্র-বিস্ঞানের বিস্ময় নূতন হাওড়! পুল 


আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাবাহুযায়ী সম্প্রতি 
কলিকাতাস্থ হাওড়ার নৃতন পুলের উপর দিয়া যান-বাহন 


১৩৩ 


আধিক উন্নতি 
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ও লোক-চলাচল সম্পর্কে পধ্যবেক্ষণ কাধ্য সম্পন্ন করা 
হইয়াছে । 

আমেরিকার ফেডারেল পাবলিক ওয়ার্কল এ]াড- 
মিনিষ্রেশানের প্রধান কর্শ্মকর্ত্তা মেজর-জেনালেন ফিলিপ 
বি, ফ্লেমিং ও ফেডারেল বিউরো অব পাবলিক রোড্স্‌-এর 
প্রধান কর্মকর্তা মিঃ টমাস হারিস ম্যাকভোনান্ড-এর 
প্রস্তাবেই এই পর্যবেক্ষণ কাধা আরম্ভ করা হুয়। ১৯৪৩ 
সনের এপ্রিল মাসে ভারত গভর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রণে 
ভারতের রাস্তা-ঘাট উন্নয়নের প্রোগ্রাম সদ্বস্ধে পরামর্শ 
দেওয়ার জন্য তাহারা ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । 

পরিকল্পনাহ্যারী ১৯৪৬ সনের ১৫ই মে হইতে ২৮শে 
মে পর্যন্ত ১৪ দিন কাল রাঙজ দিন ২৪ ঘণ্টাব্যাপী লোকজন 
ও ঘান-বাহন চলাচলের একটা হিসাব লওয়া হয় । এই 
হিসাবে এতদ্প্রতিও লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থা হয় যে, যেসব 
যান-বাহন পুলের উপর দিয়া যাতায়াত করিয়। থাকে, 
তন্মধ্যে কত অংশ পুলের নিকটবত্তী স্থানের এবং কত 
অংশই ব! দূরবর্তী এলাকার । এতম্াতীত পুলের উপর 
দিয়া যাতায়াতকারী ধান-বাহন ও লোকজনের দৈনিক ও 
সাপ্তাহিক খতিয়ান বাহির করার কোন পদ্ধতি আবিষ্কার 
করা সম্ভবপর কি না, তাহাও বিবেচন। করা হয়। 

হাওড়ার পুলটি হুগলী নদীর উপর স্থাপিত এবং ইহ! 
হাওড়া ও নদীর পশ্চিম তীরবর্তী অল্টান্ঠ উপকণ্ের সহিত 
কলিকাতার কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে সংযুক্ত করিয়াছে । ১৯৪৩ 
সনে পুলটি লোক ও যান-বাহন চলাচলের জন্তু উসুক্ত 
করা হয়। ইহা ইস্পাতের তৈয়ারী এবং ইহার উপরের 
অংশের দৈর্ঘ্য ২,১৫* ফুট । ইহ! ১,৫** ফুট উচ্চ দুইটি 
স্তত্তের উপর অবস্থিত এবং ৩২৫ ফুট দীর্ঘ দুইটি বাহ্‌ দ্বার! 
ছুই তীরের সহিত সংযুক্ত । 

পুলের উন্তপ্ধ দিকে পায়ে চলাচলের জন্য রাস্তা 
রহিগ্নাছে | মধ্যবর্তী যে অংশের উপর দিয়া ট্রাম ও 
যান-বাহন চলাচল করে, পুলের সেই অংশ ৭১ ফুট প্রশস্ত । 


সেতুর উপর দিয়া দৈনিক যে সকল ঘান-বাহন ও 
লোক চলাচল করে, তার গড়পড়তা ওজনের হিলাব 
লইয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল প্রকার যান-বাহনের 
ওজন ৮৯,** টন, লোকের ওজন ৬১৪*০ টন এবং 
গবাদি পশুর ওজন ৩** টন। সংখ্যার ছিসাবে দেখা 
দিয়াছে যে, প্রতাহ ২৭,*** যানবাহন, ১০০,১৯০ লোক 
এবং ১,৫৭+টি পণ্ড পুলের উপর দিয়া ঘাতার়াত করিয়া 
থাকে। 

পুলের উপর দিয়! যাতাত্বা্তকারী যানবাহনের হিসাবে 
দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ৬* ভাগ গাড়ী যাত্রী বহনের 
জন্য এবং শতকরা ৪* ভাগ মাল বহনের এন ব্যবহৃত হয়। 
পুলের উপর দিয়া গড়পড়ক! প্রতাহ ৯৫,৪*** টন ওজনের 
ধানবাহন ও লোকজন চলাচল করিয়া খাকে। 


যে সময়ে সর্বাপেক্ষা যানবাহন ও লোক চলাচল বেশী 
করে, তখনকার হিসাব 'লইয! দেখ! গিয়াছে যে, এক 
মৃছর্ের মধো ১২৪ খানা যানবাহন পুলের উপর দিয়া 
চলাচল করে এবং তার ওজনের পরিমাণ প্রায় ৩০২ টন। 
সব চেয়ে বেশী ভীড়ের সময় ১৬,৯*** জন লোক, ১১৯০ 
খানা যন্ত্রচালিত শকট, ৩২১ খানা পশু-চালিত গাড়ী এবং 
৯১৬ খান। মাহুষ-পরিচালিত গাড়ী পুলের উপর দিয় 
যাতায়াত করে । 


হিসাবে আরে! প্রকাশ পাইয়াছে যে, প্রতিদিক হইতে 
গমনকারী ১৩,৫০৯ খালা মানবাহনের মধ্যে প্রায় ৭,৫০৯ 
খানা হাওড়া ষ্টেশনের দূরবর্তী স্থান অভিমুখে যায় এবং 
অনুরূপ সংখ্যাই সেখান হুইতে প্রত্যাবর্তন করে। ইহার 
মধ্যে ৩,৫** খানা মোটর যান এবং ১,২** সাইকেল । 
অধিকাংশ যানবাহুনই সম্ভবতঃ শিবপুর, হাওড়া, বেলুড় ও 
লিলুয়া ব্যবসা-বাণিজ্য স্থল হইতে যাতায়াত করে । মোট 
মোটর যানের মধো মাত্র ২** থানা শহরতলী এলাকার 
বাহিরে গমন করে বলিবা প্রমাণ পাওয়া পিয়াছে। 


মোলাকাৎ 
জননায়ক কাহার! ? 


। অধ্যাপক বিনয় সরকারের সহিত স্ববোধ ঘোষালের 

খোপকখন । * ) 

£_জননায়ক কার11 গুন্তিতে তার! কত? 

:গুন্তিতে জননার়ক বা ''লীডার” অনেক । প্রত্যেক 
জেলার জ্রন-নাযক রয়েছে গোটা কয়েক। তা 
ছাড়া কলকাতায় তো! আছেই । 
সংখা! বেশী থাক! ভালই । 


প্র-€কোন্‌ শ্রেণীর লোক "'লীডার” বা জন-নায়ক ? 

উ:- প্রধানত: রাষীক কর্দক্ষেত্রের লোক তার1। তাদের 
প্রধান কাজ বকাবকি করা। মত-্রচার আর 
মত-গঠন ছাড়া তার! আর কিছু জানে না। 

প্র:--আর কোনো লক্ষণ আচে জন-নায়কদের ? 

উ:--মত-প্রচারের জগত তার) চোপর দিন-রাত ভবঘুরে । 
শহরে-মফ:স্বলে সর্বাত্ই তাদের গতিবিধি । 
সর্বদাই তারা চলাফেরা করুবার অন্ত প্রস্থত। 
যেই যখন যেখানে ডাকুক তার কাছে তখনই 
সেখানে যেতে না পারলে লীভার বা জননায়ক 
হওয়া যায় না। এই হচ্ছে জননাবক-লক্ষণম্‌ 
আমার পারিতাষিকে। 

কোনো মানুষের পক্ষে আপনার পারিভাধিক-মাফিক 

অননায়ক হওয়া সম্ভব কি? 

উ:-ালবৎ সম্ভব । শুধু বাঙল। দেশে কেন, দুনিয়ার 
সর্বত্রই রাষ্ত্রিক উন্নতি, পরিবর্তন বা আন্দোলন 
সন্তব হচ্ছে এই ধরণের ভবধুরে-বক্তাদের হামেশা 
চলাফেরার দৌলতে । 

প্রঃ সকল জবননায়কই সমান? 

উং-_ভবঘুরেমির আর বকাবকির আকার-প্রকার সফলের 
পক্ষেই জাস্ুবানি বহরের নয়। ছোট-বড়-মাঝারি 
ভবঘুরে আছে। ছোট-বড়-যাবঝারি বক্তাও 


"লীভার”দের 


আচে । 
আছে। 


£বাডলাদেশের 
করবেন? 

উঃ--শ্বভাষ বস্তুর পরবর্তী কালে,_-১৯৪*-এর পর হ'তে 
আজ পর্য/স্ত বাঙালী জাতের সর্ধপ্রধান জননায়ক 
বলবো শ্তামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার়কে । ঠিক এতট। 
ঘুরাফিরা আর বকাবকির রেওআন্, তাগিদ 
আর ক্ষমতা আর কারু দেখ! যাচ্ছে ন। 
অবশ্য শ্টামাপ্রসাদ চুমাল্লিশের কোঠায় । 

প্রঃ-__-শ্তামাপ্রসাদের কাছাকাছি কার নাম 
পারেন? 


বয়সে 


হবোধ হয় ভবঘুরে-বক্তা হিসাবে হুমাযূন কবির 
বেশ-কিছু উল্লেযোগা । “ছোকরা” জননাধকদের 
অন্যতম হুমাধুল। এর বয়স প্রায়-চলিশ । আর 
একজন নলিনাক্ষ সান্যাল । বয়স বোধ হয় 
পয়তাজিশ । হুমায়ূনের ভবধুরেমি বোধ হয় 
নলিনাক্ষা'র চেয়ে বেশী । সৌমোন ঠাকুর আর 
নীহাবেন্দু দ্বত্ত-মদুূমদারও ভবঘুরে-বক্ত1 বটে । 

প্রঃ এদের নাম শুনেছে সকলেই। 
করুন। 


আর কারুর নাম 


উঃ--কমিউনিস্ট বক্তা হাবিবুল্লা বাহার এই সঙ্গে 


উল্লেগযোগা । এই ধরণের আর একজন উল্লেখ- 
যোগা মানবরাদ্ব-পন্থী অধ্যাপক বিনয়েন্দ 
ব্যানাজ্ছি। 


মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল 
হাশেম কষিউনিস্ট-ধর্ম্মা জননারক । 


প্র:--আপনি দেখছি ডাইনে-বায়ে স্তাশস্তালিস্ট- 
কমিউনিস্টের নামও করছেন? আবার এক 


সরস 
৪. ১৭ই মে (১৯৪৪) তারিখে এই কথোপকথন হুইয়াছিল। 


১৩২ 


ধিক উন্নতি 


[ ২১শ বর্ম--১০ম সথা! 


টিচার 


নিঃশ্বাসেই হিন্দু আর মুসলমান দুয়েরই ফিরিন্তি 
দিচ্ছেন? 

কি করবে৷? আমার “লীডার"-জরীপে হিন্দু 
মুসলমান ভাগাভাগিও নাই । স্তাশন্তালিস্ট-কমিউ- 
নিস্ট জাতিভেদও নাই । দেখছি বাড়লা দেশে 
লীডার কারা? 

+-জাচ্ছা, তাহ'লে আর কয়েকজন লাভা 
করুন। 

উঃ-_কংখ্রেস-পন্থী আশ রাফ-উদ্ভিন আহম্মদ চৌধুরী, 
লীগপস্থী মন্গুর-নাযক আবহুল মালেক, কমিউনিস্ট 
বঙ্ধিম মুখাজ্ছি, “রুষকপ-সম্পাদক আবুল হোসেন, 
আর সোভিয়েট-প্রেমিক হীরেন মুখাজ্ছিও ছোক্‌রা 
জননাঘক। গান্ধি-ভক্তদের মধ্যে অনেক লীঙার 
আছে। তাছাড়া সার্কাজজনিক কংগ্রেল-পস্থীদের 
অনেকেই এই ধরণের জননায়ক । 

£ প্রবীণদের ভেতর ছু'একজন জননায়কের নাম 
করুবেন? 

-:-"নবধুগণ*সম্পাদক আহম্মদ আলি, ফজলল হক, 
ভূপেন দত, স্থরেশ ব্যানাজ্জি, গ্রফুল ঘোষ, সতীশ 
দাশগুপ্ত, মুজ:ফর আহম্মণ, মানব রায় ইত্যাদি । 
পঞ্চানন যাটের ওপর লোক এরা । আবুলকালাম 
মা |দ, ইন্জ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, আর নৌলের 
আলিকেও এই দলে ফেল্তে হবে। রাষ্ট্রিক 
দলাদলির কথা হুলে যাচ্ছি। দেখছি শুধু জন- 
নায়কের ধরণ-ধারণ। 

প্রঃ- আপনি শরৎ বসকে জননাচক বলেন? 

উঃ-_হ্থভাষ যে-অর্থে জননায়ক তার দাদা শরং সে-অর্থে 
জননায়ক নন। 

প্রঃ মন্ত্রীদেরকে জননায়ক বলা সম্ভব ? 

উঃ--মনেক সময়েই নয়। তবে শহীদ স্বহ্থাওয়াদিকে 
জননায়ক বল্‌তে পারি। মন্ত্রী হবার আগে লোক- 
জনের সঙ্গে এর গা-ঘেশাঘেশি ছিল মন্দ নয় । 


ফঙলল হক এই হিসাবে অনেক দিন ধারেই 

ছন-নায়ক। তবে জহিদার-নবাব শ্রেণীর মন্ত্রীরা 
জননায়ক নন,--বলা বাহুলা। 

॥_এই সকল জননাদ্কের পেছনে কোনো দৈনিক 
কাগজ আছে? 

£-শকুষক রছেছে আবুল হোসেন সরকার আর 
হাসান আপি চৌধুরীর সঙ্গে। আর কোনো 
কাগজ কারু সঙ্গে গাথা দেখতে পাচ্ছি না। 

প্রঃ তাহ'লে জননায়কদের বক্তৃতা, ঘুরাফির। 
মতামত প্রচারিত হয় কি ক'রে? 

উঃ-_দেশের মাধুলি কাগজগুলার মন্দ্মিমাফিক এদের 
মতামত প্রচারিত হয । মাঝেমাঝে এদের চিঠি- 
পত্র ছাপা হ'য়ে থাকে । ভা ছাড়া কাউন্সিল- 
আযাসেম্র্রির ভেতরকার বিতগ্ডার উপলক্ষে 
শ্যামাপ্রসাদ, ফজলল, শরৎ, হ্মাধুন, নলিনাক্ষ, 
সবহ্রাওয়ার্দি, নীহারেন্দু, বঙ্কিম, নৌশের ইত্যাদি 
জননার়কদের নাম ও কাম কাগজে বেরোয়। 
অম্তবাজার, আনন্দবাঞ্জার ইত্যাদি কাগজ বোধ 
হয় কোনো দলের বা বাক্তির দাগী বাহন নয়। 
স্টার অব ইণ্ডিয়া আর মোহম্মদী লীগ-পন্থী। 

:-কাগজওয়ালাদের ভেতর কাউকে জরননাদক বল্তে 
রাজি আছেন? 

উঃ-ন্থরেশ মজুমদার ( আনন্দবাজার ) আর তুষার 
ঘোষ ( অমৃতবাদার ) দুজনেই বকাবকির বাইরে। 
কচিৎ-কখনো। কোনে! সভায় “পতির* আসন 
অলন্কৃত করা বোধ হয় এদের দন্তর। ১ কিন্ত 
মফঃম্বলের ডাকে, পল্লীর ডাকে, ছোট-বড়-সাঝারি 
সমিতির ডাকে, চোথা। বা কুলীন পর্ষদের ভাকে 
এর! ঘখন-তখন হাজির। দিতে অভ্যন্ত নন। 
কাজেই এই ধরণের লোককে জননায়ক বলা 
চল্বে না। পত্রিকা-সম্পাদকদের ভেতরও কাউকে 
ভবধুরে-বক1 পাট লা। 


পত্রিকা-জগৎ 


“ইগিয়! কোয়াটারলী” 


(১৯১৬ অক্টোবর-_ ডিসেম্বর) 

নয়া দিল্লীর 'ইণ্ডিঘান কাউন্সিল অব, ওয়াল্ড 
আযাফেরার্স" কতৃক প্রকাশিত এই ইৈমাসিক পত্রিকাখানি 
সমালোচনার জন্য আমাদের হত্গত হইয়াছে । আলোচা 
সংখ্যায় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কর্তৃক লিখিত আম্বঃ- 
এলীয় সম্পর্ক-লমৃহ ( ইন্টার-এসিপান রিলেসানস্‌ ); ডি, 
আর গাডগিল কক লিখিত “ইউনিয়নের ক্ষমতা ও 
অধিকারের দৌড়” (দি স্কোপ অব ইউনিম্ন পাওয়াস” ) 
লেঃ জেনাঃ স্তার এফ, এল টুকার কর্তৃক লিখিত “বৈমা- 
নিকের ভূগোল’ ( এারম্যান্স জিওগ্রাফি ) প্রভৃতি 
সারগর্ভ প্রবন্ধ, বিবিধ গ্রন্থের সমালোচন! স্থান লাভ 
করিয়াছে। পত্রিকার শেষে অক্টোবর থেকে ডিলেম্বর 
পধ্যন্তর পৃথিবীর প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর চুম্বক উল্লেখ করা 
হইয়াছে। 

বর্তমানে গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে । 
ইউনিয়ন, গপ, সেকৃলন ইত্যাদি সকলেরই মুখেষুখে। 
কাজেহ গ্যাভগিলের লেখা প্রবন্ধটা বিশেষভাবে 
আলোচনার ঘোগা। 

প্রবন্ধলেখক প্রথমেই ১৯৩৫ সনের ভারতগভর্ণমেণ্ট 
আইনের ফেডারেল তালিকার অন্ততূক্ত বিষ্গুলির সাথে 
যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ব্রাজিলের 
রাষ্ট্রকাঠামোর তুলনা! করিয়া আলোচনা আরম করিঘ্রা- 
ছেন। আলোচ্য বিষয়কে তিনি পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, 
যানবাহন, অর্থ--এই কয়টী বিভাগে ভাগ করিয়া তুলনা- 
মুলক আলোচনায় ব্রতী হইয্নাছেন। পররাষ্ট্র বিভাগ 


সম্পর্কেই তিনি সবচেয়ে বেশী লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। 
বাস্তবিক পক্ষে পররাষ্ট্র বিভাগটা যে কত ব্যাপক এবং 
অশ্বান্ত বহু বিভাগের উপয় যে এই বিভাগ হশুক্ষেপ 
করিতে পারে-এই অংশটা পড়িলে তাহা সম্যক বুঝা 
যাইবে । মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট দপ্তর বৈদেশিক 
জাতিগুলির সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণেরও অধিকারী, 
১৮৬৭ সনের বৃটিশ উত্তর আমেরিকার আইনে অন্তান্ট 
জাতীর লোকজনকে নাগরিক অধিকার প্রদান এবং 
বিদেশীদের সহিত কাজ কারবার নিরস্ত্রণ পররাষ্ট্রবিভাগের 
অন্তভূক্ত । অষ্ট্রেলিয়ার শাসনতস্ত্রে আরও অনেক বিষন্ন 
পররাষ্ট্র বিভাগের অন্তরূ্ত করা হইয়াছে । দেশরক্ষা 
সম্বস্ধেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের গঠনতত্তরসমূহে যথেষ্ট পার্থক্য 
দেখা ঘার। প্রবন্ধলেখক লে সম্বন্ধে বিস্তত আলোচনা 
করিগ্াছেন। 


উপলংহ্থারে লেপক বলিয়াছেন যে, ভারতীয় ইউনিয়নের 
ক্ষমতা পররাই, দেশরক্ষা ও যানবাহন--এই তিনটি 
বিষয়েই সীমাবদ্ধ থাকিবে । যুদ্ধের সময় অবশ্যই এই 
সমস্ত ক্ষমতা আরও বেশী ব্যাপক আকার ধারণ করিবে। 
অপরপক্ষে শান্তির সময় ইউনিয়ন সরকার দেশের আধিক 
উদ্ততি ও বাড়তি সম্পর্কে খুব কম প্রভাবই বিস্তার করিতে 
পারিবে । কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক রফা-বন্দোবন্ত এবং 
সান-বাহনসমূহ নিয়ন্ত্রণের খাতিরে যতটুকু সম্ভব, মাত্র 
ততটুকু প্রদেশগুলার উপর খবরদারি করিতে পারিবে। 
সদ্ধিচুক্তি নিম্পন্ন করার ক্ষমতা এবং রাজ্রশ্ব আদায়ের 
ক্ষমতা ছারা ইউনিয়নের প্রভাবের চৌহদ্দি বাড়িবে না 
মোটেই । 


সমালোচনা 


মার্শাল ইণ্ডিয়া ; ইটস ব্রাউন; লণ্ডন; আয়ার আগ, 
স্পটিস্উড_, ১৯৪৫; ৮ শিং ৬ পেঃ। 
গ্রন্থকার ২০* পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই পুস্তকে ভারতবর্ষের 
৪ 


সামরিক কৃতিত্ব সন্বদ্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। 
বইখানায় প্রচারণ। বা মূরুধ্বিয়ানার লেশ মাত্র নাই। 
লোজ। ভাষায় ভারতীয় যোদ্ধাদের সামাজিক অবস্থা, 


১৩৪ 







তাহাদের ট্রেনিং ব্যবস্থা এবং সামরিক কুতিত্ব নিখুতভাবে 
বর্ণনা করা হইয়াছে । 

গ্রন্থকার বইখানার অনেক মূল্যবান মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । যথা বর্তমান যুদ্ধ ভারতের অনেক প্রাচীন 
কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাভ করিয়াছে এবং ভারতের 
সামরিক জাতি ও সামরিক জাতির মধ্যে ভেদ রেখাও 
বিলীন করিয়াছে । তাহার মতে, ট্রালিনগ্রাড ও আল- 
আলামিনের যুদ্ধে গত মহাযুদ্ধের মোড় ফিরাইয়া দিয়াছে। 
ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে ওয় লাভের কৃতিত্ব অবশ্যই রুশদের। 
শেষোক্ত যুদ্ধে জ্রলাভ তেমনি অষ্টম আর্থার বীরত্বেই 
সম্ভব হইয়াছে । বলা বাহুল্য অষ্টম আর্মীতে বহু 
ভারতীয় সৈনিক অংশ গ্রহণ করে। বাম্মার মুদ্দজঘ়ও 
প্রধানত: ভারতীয় সৈন্পদের কল্যাণে সাধিত হইয়!ছে। 
মোটের উপর ভারতীয় সৈন্তগণ যে যুদ্ধে ইংরাজদের লমান 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে স্বনাম 
অর্জন করিয়াছে গ্রন্থকার ইংরাজ্জ হইয়াও তাহা খোল! 
মনে স্বীকার করিয়াছেন। বইধখানা পড়িলে অনেকেই 
উপকৃত হইবেন । বইখানা পাঠ্য তালিকার অন্তত্ক্ত 
করা যাইতে পারে। 

চাইনিজ ফ্যামিলী আশু, লোসাইটী ; ওল্গা ল্যাস্‌ ॥ 


আঘিক উন্নতি 





[২১শ ব--১*ম সংখ্যা 






নিউ হাভেন্‌; ইয়েল ইউনিভাসিটী প্রেস; ১৯৪৬ 
৪ ডলার । 

মিস ওল্গ! ল্যাস্‌ এই গ্রন্থে প্রাচীন যুগ হইতে বর্তমান 
সময় পর্যান্ত চীনের পারিবাবিক জীবন ও সমাজের সমাক 
পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চীন সম্বন্ধে লিখিত বিস্তর 
গ্রন্থ ঘাটাঘাটি করিয়। এবং চীনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
সাহাযা গ্রহণ করি গ্রস্থকত্রী পুশ্ভকখানা রচনা করিয়া- 
ছেন। বইথানায় অনেক ভ্লাতবা তথ্য সরিবেশিত হইলেও 
ইউরোপীয় রাজ্রনীতিক ও সামাজিক আদর্শ অহুলারে এমন 
সব সিদ্ধান্ত কর! হইয়াছে যাহা বানস্তবিকই ভিত্তিহীন । 
তা লত্বেও তিনি চীন-সমাজ সহাহভূতির চোখেই দেখিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন । মোটের উপর চীন সম্পর্কে অনেক 
প্রয়োজনীয় তথা বইখালা পড়িলে জানিতে পারা যাইবে। 

্রস্থকর্্ণ চীনে যথেচ্ছাচার-শালনের যে অধথা লিন্দা 
করিয়াছেন, তাহাকে আদেখ আমল দেওয়া যায় না। 
চীনের সন্তান্ত ব্যক্তিরা ও শাসনকর্তারা--রক্তপিপাস্থ 
দানব-স্থানীয় ছিলেন-_এইকূপ মন্তব্য আদে যুক্তিযুক্ত নয় । 
পল্লী-অঞ্চলে চীনাগণ হৎসামাম্ক সরকারী খাজনা যোগাইয়া 
একরূপ স্বারত্ত শাসনই উপভোগ করি! থাকে। চীন 
সমাজের নারীর স্থান সম্বন্ধেও গ্রন্থে অনেক ভ্রান্ত ধারণ! 
লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে । 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১। ইণ্ডিয়া টুডে; আযান্‌ ইন্ট্রোডাকৃসন টু ইণ্ডিয়ান 
পোলিটিক্ন; র্যালে পারকিন; নিউইরর্ক। জন ডে; 
১৯6৪৬ ; ৪ ডলার । 

২। দি কোয়েষ্ট অব্‌ লীভারশিপ_; কনে“ল ডোনাল্ড 
পোর্টওয়ে; বোদ্বাই; থ্যাকার আগু কোং; ১৯৪৫; 
৪8৯ টাকা। 

৩। রিকলেক্সন্দ আযাও রিক্রেকৃসান্স ; চিমনলাল 
শীতলবাদ ; বোম্বাই পাবলিকেসান্‌ ; ১৯৪৬; ১২৪* টাকা । 


৪। সিভিলিজেলন্দ আযাণ্, গ্রপ রিলেসন্স; হার্পার 
আাণড, ব্রাদাস“; নিউইয়র্ক ; ১৯৪৫ ; ১৯৯ পৃঃ; ২ ডলার। 

৫। ওয়ান নেশন; ওয়ালেস্‌ ষ্টেগনার ; হাপটন্‌ 
মিফলিন্‌ কোং ; বোষ্টন 7 ১৯৪৫ 7 ৩৪৯ পৃঃ; ৩৭৫ ডলার । 

৬। ডেমোক্রেটিক হিউম্যান রিলেসন্স; উইলিয়াম 
ভ্যান টিল? ওয়াশিংটন ; স্তাশনাল কাউন্সিল ফর দি 
সোস্যাল ষ্টাডিজ; ১৯৪৫7 ৩৮১ পুঃ; ২ ভলার। 

৭) হাউলিং ন্যাণ্ড, লিটিজেনশিপ,; জর্জ ছেবাট 
গ্রাসি; নিউইয়র্ক ; রেনছোল্ড পাবলিসিং কর্পোরেশন; 
১৯৪৬ 7 ২৫৪ পৃঃ ; ৭'৫* ডলার । 


বাংলার বন্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ 


উরমন্মধনাথ সরকার, এম এ 


কথায় বলে অল্প-বস্তরের লঘন্তা । সহা মানবের নিত্য 
প্রয়োজনীয় ভিনিষপত্রের মধো আহাধা ভ্রবোর পরেই 
যে বস্ত্রের স্বান সে সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ 
নাই। বাংলায় যে দারুণ অন্প-কষ্ট উপস্থিত হয়েছে, 
খবরের কাগজের প্ৃষ্টাগুলার উপর চোখ বূলালেই বেশ 
বুঝতে পারা যায়। বিগত ছুভিক্ষের সময় প্রায় ৩৫ লক্ষ 
মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে । সরকারী হিসাবে এই 
মৃত্া-সংখা প্রকাশিত হয়েছে । প্রকৃত মৃতা-সংখা আরও 
বেশ হ'তে পায়ে। 

অশ্ন-সমস্যার মত বন্ত্-সমস্কাও বাংলার নিকট মারাম্মক 
আকার ধারণ করেছে । পেটের জ্বালায় যে ভাবে লক্ষ 
লক্ষ মান্য মরণ-পথের যাত্রী হয়েছে, বসন্তের অভাবে 
মানুষের তেমন ভযগ্নাবহ ছুদিশা উপস্থিত না হলেও বস্ত্রের 
অভাবে বাংলার মফ:ঃস্বল অঞ্চলে আত্মহত্যার সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে । স্বামী ও স্ত্রী একই বস্ত্র পরিধান করে 
লজ্জা রক্ষা করেছে এমন সংবাদও মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে । বসের অভাবে নানা স্থানে কাপড় 
ছাড়াই মৃতদেহের অস্থেো ক্রি সম্পর হয়েছে। 


বন্সাভাবের কারণ 


এখন বস্তাভাবের কারণ সমন্ধে আলোচনা কর! 
যাক্‌। চোয়াবাজারী মুনাফাথোররা যে বন্ত-সঙ্কটের জন্য 
অনেকখানি দায়ী ত! অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
রাতারাতি বাজারের সমস্ত কাপড় অদৃশ্ঠ হ'য়ে গিয়েছে; 
দামও চড়ে গিয়েছে, চার পাঁচ, এমন কি, দশ ওণ। 
গডভর্ণষেণ্ট বাধা হয়ে বসা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। কিন্ত 
এখানেও দোব-ক্রটি রয়েছে বখেই। সহরাঞ্চলে তিন 


মাস অস্তর মাথা পিছু ৫ গন্ধ অর্থাৎ একখানা হিসাবে 
কাপড় সরবরাহের ব্যবস্থ! প্রবিত হ'লেও গ্রামাঞলে 
পরিবার জনক মাথা-পিছু মায় একখান] হিসাবে কাপড 
সরবরাহের বাবস্থা করা হয়েছে । দুঃখের নেষয় ভারত 
গভর্শমেন্ট যেসমন্ত কাপড় প্রেরণ করেছেন, বিলিব্যবস্থার 
অভাবে তা অনর্থক আটক পড়ে রয়েছে । অথচ এ সম্বন্ধে 
বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ নামে একটা বিশাল সরকারী 
বিভাগের ব্যবস্থা কর! হয়েছে, যার কাজ্জকর্ণ্ণ দেখে মনে 
হচ্ছে বাংলা দেশে যেন অন্তায় অবিচারের যুগ চলেছে । 

মিলে প্রস্তুত কাপড়ে বাংলার বা ভারতের অভাব 
পূরণ হয় না কোন দিনই । ভাতের কাপড় এই ঘাটতি 
পূরণ করে থাকে। কিন্ত তার অভাবে তাতীদের কাজ- 
কর্ম৪ যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। গভর্থমেন্টের পক্ষে 
অবিলম্বে কণ্টোল দরে প্রয়োজন-মাফিক সুত! সরবরাহের 
প্রয়োজন। এতে বস্-সমস্কার আংশিক সমাধান হবে, 
গাভীদেরও অন্রকষ্ট দূর হ'বে। 

বস্ত্রসস্কটের আশ্য কেবলমাত্র চোরাবাজারী মুনফা- 
খোরদের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপালে চলবে না। আসলে 
প্রয়োজ্রনমাফিক সরবরাহই হচ্ছে না। যুদ্ধের প্রয়োজন 
মিটাতে মিলজাত কাপড়ের মোটা অংশ খতম হয়েছে। 
তা ছাডা ভাবতের বাহিবে নব-বিডিত দেশগলিতেও 
ভারতবর্ষে প্রস্বত চা, চিনি, কাগজ, বস্ত্র ইত্যাদি প্রেরিত 
হওয়ায় ভারতবর্ষে এই সমস্ত নিত্য-প্রয়েজনীয় দ্রবোর 
ছুভিক্ষ উপস্থিত হয়েছে। কাজেই সমস্যার সমাধান 
করতে ছলে আরে! বেশী মিল প্রতিষ্ঠা এবং আরো বেশী 
বন্তু ও সুতা উৎপাদনের প্রয়োজন । 


Registered No. C-1414. 


সূচী 


বাংলার সম্পদ £-কাচড়াপাড়ার যক্ম্মা _ বিশ্বন্ন নূতন হাওড়া পুল। রামমোহন রায়ের দেহাবশেষ । 
হাসপাতাল । গবাদি পশু-থাগ্টক্ষপে কানাডার জই। ১২৮ 


রিলিফের জন্তু চার কোটি টাক! ৷ বাজার দর। ১২৬, ০মালাকাও্ £--জননাছক কাহার। ১৩১ 
আধিক ভারত $_ভারতে টাঘার শিল্পের পত্তিকা-জগ্ 
ক্রমোন্রতি | ভারতবর্ষে চা-উৎপাদন। ১২৭ সমালোহন' es 


দুনিয়ার খনচঢদৌল ত :_রুশিয়ার অস্থবল। 


যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকার্ধে। যস্ত্রের ব্যবহার । অষক্টেলিচার 51 গ্ৰস্থপঞ্জী 
উৎপাদন । ১২৭ প্রবন্ধ 2-বাংলার বন্থশিল্লের ভবিষ্যৎ 


ব্যক্তি ও সঙ £--মাছের চা বস্্রবিজ্ঞানের শ্রমন্মথনাথ সরকার, এম-এ 


জয় যাত্রার পথে 


ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচন৷ 
করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রহ্ৃত সাফল্য অন্যান্য বংসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের 
পরিচায়ক । আধিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্চতির নৈপুণ্য এবং 
সব্ধবোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের 
প্রধান পাথেয়। 
সাফচল্যর পরিচস্স 


১৯৪৫ সালের নূতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


₹_ হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


' ইন্সিওরেন্স সোসাইটি. লিমিটেড 
হেড অফিল :-_হিন্দুস্থান বিল্ভিংস-_কলিফাতা' 
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ঞি 


» পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে শ্যোগেশচজ্র সরখেল কর্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত 











কফাক্কু ন--১৩৫ ৩ 


অহমস্মি সমান উরে! নাম হুম্যান। 
স্জভীষাভশ্রি বিশ্বাধাডাশামাশাং বিষাসহি ॥ 
অধর্বববেদ ১২১৫৪ 
পরারুমের মুড়ি আমি, _-'শ্রেঠতম নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ; 
জেতা মামি বিশ্বজয়ী,_-জন্ম আমাব দিকে দিকে বিজয়-কেন উডাতে। 
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বাংলার সম্পদ্‌ 


পল্লী-অঞ্চলে বিদ্যুৎ-সরবরাহ 


নয়াদিলীর.১৬ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, বাঙলার 
বাণিজা-সচিব মিঃ শামহন্দিন আহ্‌ মদ দিল্লীতে সংবাদ- 
পত্রের প্রতিনিধির নিকটে এক বিরাট পরিকল্পনার 
বিস্তারিত আলোচনা করিপ়া বলেন, “গরিফা হইতে 
রাণাঘাট, শ্বান্তিপুর, কষ্ণনপর, নবন্ধীপ, কালনা, কাটোয়া, 
বর্ধমান এবং চু চূড়ায় বিছ্বাৎ-সরবরাহের কয়েকটি সাব- 
ষ্টেশন নিশ্দাণের পরিকল্পনা কর! হইয়াছে । এই পরি- 
কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইলে, বড় বড় কারখানা এবং 
কুটির-শিল্পের উন্নতি হইবে এবং একদিকে রাণাঘাট- 
শিল্পালদহের মধ্যবর্তী ও অপরদিকে হাওড়া ও বর্ণ্ধমানের 
মধ্যবর্তী ষ্টেশনসমূছে বৈহাতিক ট্রেণচলাচল করিতে 
পারিবে ॥ বৈদ্যুতিক ট্রেণচলাচলের ফলে কলিকাতার 
বাড়ী-সমস্তাও অনেকখানি লাঘব হইতে পারে বলিয়া 
আশা করা যায়। হাইড্রো-ইলেকটিক উপায়ে বিদ্যাং 
উৎপাদনের জন্তু (১) দাজিলিং শিখরে জলঢাকা কেন্দ্র, 
(২) জলপাইগুড়ির নিকটে তিন্তা কেন, (৩) কুমি্রার 
নিকটে গোমতী কেন্দ্র ও (9) চট্টগ্রামের নিকটে বরকাল 
প্রপাত কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনাগুলি বিবেচনাধীন 
রহিয়াছে । এইমব বৈছাতিক পরিকল্পনার অস্ত কয়েক 
কোটি টাক! ব্যয় হইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় 
অর্থ কর্জ দিতে স্বীকার করিয়াছেন। 


সরিষার তৈলের সরবরাহ-বৃদ্ধি 


বাঙলার বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের এডিশনাল 
কমিশনার মিঃ এ, ডি, খান গত ২*শে জাহ্রয়ারী তারিখে 


রাইটার্স বিন্ডিংএ অনুষ্টিত এক সাংবাদিক লম্মেলনে বলেন 
যে, «ই জাহুয়ারী তারিখে যে পক্ষ শেষ হইয়াছে উক্ত 
পক্ষ কালের মধ্যে যুক্তপ্রদেশ হইতে ১,*৫৫ মণ এবং 
পাণ্তাবের দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে ১৪,১২১ মণ সহ 
১৬,৪৯৬ মণ সরিষা এবং যুক্তপ্রদদেশ হইতে ১০,০০০ সণ 
সরিষার তৈল কলিকাতায় পৌছিয়াছে। 

মিঃ খান আরে! বলেন যে, বর্তমান সরবরাহ ব্যবস্থা 
যদি অব্যাহত থাকে, তবে প্রদেশের সরিষার তৈলের 
অভাব অনেকটা দূরীভূত হইবে । 

তিনি আরে! বলেন যে, বর্তমান মাসের শেষের দিকে 
বাদাম তৈলেরও সরবরাহের ব্যবস্থা কর! হইবে । 

সরিষার তৈলের আলোচনা প্রসঙ্গে সরিষার তৈলের 
প্রচলিত চোরাবাজার সম্পর্কে মিঃ এ, ডি, খান খোলাখুলি 
ভাবেই বলেন যে, চোরা বাজার বন্ধ করা অলন্ভব । 

বাঙলা সরকার এই বৎসরে ১০,৮৮৩ টন চাউল সংগ্রহ 
করিয়াছেন। পূর্বব-বঙ্গের ঘাটতি অঞ্চলে এখনও চাউলের 
দর চড়াই আছে। যেসকল অঞ্চলে চাউলের মূলা 
চড়িয়া গিয়াছে, সে সব অঞ্চলে চাউলের দর হাস করিবার 
জন্য বাঙল! সরকার পুনরায় নিয়ন্ত্রিত দরে ধান ও চাউল 
বিতরণের উদ্দেশ্যে তথায় ধান ও চাউল প্রেরণের বাবস্থা 


করিতেছেন । ভারত সরকারের ১৯৪৬-৪৭ সনের 
খরিদ পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঙলার জন্য আমদানির 
কোটায় ১ লক্ষ টন চাউলের বরাদ্দ কর! হইয়াছে । 


মিঃ খান বলেন যে, গমের অবস্থা। পূর্ববক্ূপই আছে । 
এ সম্পর্কে ভারত সরকারের লহিত আলোচনার জন্য থান্ড 
ও বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার দিল্লী গমন 
করিয়াছেন। *" 


আথিক ভারত 


ভারতের চীনাবাদামের ব্যবসা 


বৃটিশ সরকার পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকায় চীনা- 
বাদামের চাষ করিবার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। 
আন্তর্জাতিক বাজারে উত্তির তৈলের অত্যন্ত অভাব 
হওয়ায় এই পরিকল্পন। করা হইয়াছে । ভারতবর্ধ আব 
ওঁ তৈল পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করিতে পারিতেছে 
না। টাংগানিকা, উত্তর রোডেশিয়। ও কেনিয়ায় চীনা- 
বাঘা চাষ বেশ ভাল হইবে বলিষা একটি মিশন মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষ, ছিল 
পৃথিবীর সর্বপ্রধান চীনাবাদাম সরবরাহকারী । আদ 
নানা কারণে ভারতবর্ষ শুধু নিজের চাহিদাই পৃরাপূরি 
মিটাইতে পারিতেছে না। এক বুটেনেরই আজ 
১২,৫৯*৯* টন দরকার । উক্ত পরিকল্পনা মতে, তিন 
চারি বৎসরের মধ্যে ৬ লক্ষ টন চীনাবাদাম অফ্রিকায় 
উৎপন্ন হইবে। ১*৭টি চীনাবাদাম প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হইবে এবং চয় বৎসরে ২ কোটি ৪* লক্ষ পাউণ্ড যৃূলধন 
বাদ করিতে হইবে। 


ভারতে রেলই্জিন-নিশ্মাণ 


মিঃ মনু স্থবেদারের এক প্রশ্নের উত্তরে রেল-লচিব 
ডাঃ জন মাথাই বলেন, সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট ১১ কোটি ৪* 


লক্ষ টাকা বায়ে উত্তর কাচরাপাড়ায় রেলইক্রিন তৈরীর 
একটি নৃতন কারখানা নির্শ্বাণের বাবস্থা মঞ্জুর করিয়াছেন। 
প্রস্তাবিত কারখানায় বংসরে ১২*টি ইব্রিন এবং ৫*টি 
অতিরিক্ত বলার নিন্দিত হইবে । কারখানায় ছুই 
শিফটে কাজ চলিবে। ১৯৪৯ সনের আগ কি 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে নৃতন কারখানা, কর্ণচারীদের বাসস্থান 
এবং যন্ত্রপাতি বসাইবার কাজ সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা 
করা বায়। উহার পর ইবিন নিৰ্ম্মাণ আরম্ভ হইবে। 
কিন্তু ১৯৫* সনের ডিসেম্বরের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ ইঞ্জিন বা 
বয়লার নির্শ্মাণ সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয না। 

টাটানগরে গভর্ণমেন্টের যেসকল কারখানা ছিল, 
গভর্ণমেন্ট তাহা টাটা লোকোমটিও এযাণ্ড ইঞ্িনীঘারিং 
কোম্পানীর নিকটে বিক্রন্ধ করিয়া দিয়াছেন । উক্ত 
কোম্পানী এর সকল কারখানায় ইঞ্জিন ও বয়লার নির্শ্বাণ 
করিবেন। চুক্তির সর্ত অহুযায়ী উক্ত কোম্পানী কার- 
খানাগুলি হইতে ইঞ্ছিন নিশ্মাণের চূড়ান্ত পরিকলনাদি 
সরকারী অন্থমোদনের জন্ত পাঠাইয়াছেন। বর্তমানে 
পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। টাটা 
লোকোমটিও এযাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী আপাততঃ 
অর্ডার মত একশতটি ইঞ্জিনের বহলার নির্শ্বাণ করিবে। 
পরে কারখানার কাজ পূরাপুরি চালু হইলে এই কোম্পানী 
প্রতি বংলর ৫টি, ইঞ্জিনের জন্ত প্রয়োজনীয় ৫*টি বয়লার 
ছাড়াও অতিরিক্ত ৫*টি বয়লার নিশ্নাণ করিবে । 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


আন্তর্জাতিক শর্কর। পরিস্থিতি 
১৯৪৬ লনে যুক্তরাষ্ট্রে ৫৬ লক্ষ টন চিনি ব্যবহৃত 
হইয়াছে । ১৯৪৭ সনে প্রায় ৮* লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন 
হইবে। 
ইউরোপে গত বৎসরের তৃলনাঙ্গ এবার চিনি উৎপাদন 


৩৫% হইতে ৪*% বাড়িতে পারে। ফিলিপাইনে বড় 
জোর ৭* হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইতে পারে। কাজেই 
ফিলিপাইনকে বিদেশ ইহতে চিনি আমদানি করিতে 
হইবে। পোর্টারিকান্ব ১* লক্ষ টন, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে 


> লক্ষ টন এবং কিউবায় ৫* লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হইবে 


বলিয়া আশা করা যাইতেছে । জ্রাভা ও ফরমোজ! দ্বীপে 


১৪০ 


আথিক উন্নতি 


[২১শ বর্য---১১শ সংখ] 





উৎপাদন বাড়িলেও ১৯৪৮ সনের আগে স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়া আসিবে মনে হয় না। 


বিশ্ব রবার-পরিস্থিতি 


কয়েক মাস আগে লণ্ডন সহরে আন্তর্জাতিক রবার 
গবেষণ! সমিতির বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সমিতিটী বৃটিশ, 
ওলদ্দাজ্জ ও মাকিণ বিশেষ্ঞদিগের লইয়া গঠিত। 
সমিতির মতে আগামী ছুই-তিন বৎসর পৃথিবীকে অতি 
মাত্রায় বাড়.তির সন্মুখীন হইতে হইবে । সমিতি স্বাভাবিক 
রবার ও কৃত্রিম রবার উৎপাদক দেশগুলির উৎপাদন 


দ্বীপপুঞ্জের স্বাভাবিক রবার উৎপাদক ও মাকিণ রুত্রিম 
উৎপাদ্কদের যধো তীব্র প্রতিযোগিতার আশঙ্কা উপস্থিত 
হইয়াছে । কোন কোন বিশেষজের মতে এই প্রতি- 
যোগিতার ফলে অদূর ভবিষ্যতে নতুন নতুন কাজে রবার 
ব্যবহার ও নানাপ্রকার নতুন রবারের জিনিষ উৎপন্ন 
হইতে পারে । 

ইন্দোচীন থেকে প্রত্যেক মাসে ১৩ হাজার টন রবার 
রপ্তানি হইতে পারে । কোচিন-চীন ও কাদ্বোভিয়ায় 
উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৭৯,১০৯ টন। এই রবারের 
দুই-তৃতীয়াংশ যুক্তরাষ্ট্রের জন্তু ও এক-তৃতীয়াংশ ফ্রান্সের 


নিয়ন্ত্রণের জন্তু সুপারিশ করিয়াছে । কাজেই বুঝা আন্ত নিদ্দিষ্ট আছে । কিছু রবার যুক্তরাষ্ট্রেও প্রেরিত 
যাইতেছে যে, ইন্দোচীন, মালয় ও ওলন্দাজ পূর্ব-ভারভীয় হইছ্াছে। 
ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


দামোদর বাধ পরিকল্পনা 


নয়াদিলীর ১৪ই জামুয়ারীর এক সংবাদে প্রকাশ, 
অন্তর্বতাী সরকারের সদস্ত মি: সি, এইচ, ভাবা এক 
সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিবার সময় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আশ্বাস 
দেন যে, দামোদরবাধ পরিকল্পনা সম্পকাঁয় কার্য সত্বর 
আরতের জন্য ভারত সরকার যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলগ্বন 
করিবেন। আরও প্রকাশ, সত্বর তিলাইয়া বীধের 
কাধ্য কেন্দ্রীয় সরকার আরম্ভ করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত 
সম্মেলনে গৃহীত হইয়াছে । “কেন্দ্রীয় টেকনিক্যাল 
পাওয়ার বোর্ড” কন্ট্রাকটর অথবা সামরিক ইউনিটের 
সাহায্যে উক্ত কাধা আরস্ত করিবেন এবং এই কাধোর 
অন্ত স্থানীয় শ্রমিক এবং বুদ্ধিতীবিদের নিয়োগ করা 
হইবে। 

দামোদর বাধ নির্মাণ সম্পর্কে এক খসর! রচনার অঙ্গ 
কেন্দ্রীয় সরকার, বিহার ও বাঙলা লরকার এবং করল! 
খনি মালিকদের প্রতিনিধি লইয়। একটি কমিটি গঠিত 
হইয়াছে । উক্ত খসড়া সত্বর বাঙলা এবং বিহার 


সরকারের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্তও কর! হইয়াছে। 
দামোদর পরিকল্পনার জন্য ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে । 
এসোসিয়েটেড্‌ প্রেসের খবরে আরও প্রকাশ, বিহার, 
বাঙলা এবং কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত বাবভার কি অনুপাতে 
বহন করিবেন, তাহাও স্থির করা হুইয়াছে। শক্তি 
( পাওয়ার ) উৎপাদনের জঙ্ত যে পরিমাণ টাকা খরচ 
হইবে বাঙলা, বিহার এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাহা সমান 
ভাবে বহন করিবেন। লেচের স্রন্ত যাহা খরচ হইবে 
বাঙল। এবং বিছার সরকার তাহাদের প্রয়োজনের 
অনুপাতে তাহার বাঘ়ভার বহন করিবেন। প্লাবন 
নিয়স্ত্রণের ব্যক্ছভার বাঙলা এবং কেন্দ্রীয় সরকার সমানভাবে 
বহন করিবেন। কিন্তু ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকার উক্ত 
খাতে আর কোন ব্যয়ভার বহন করিবেন না। দামোদর 
বাধ রক্ষার পৌনঃপুনিক খরচ বাঙলাকেই বহন করিতে 
হইবে। উদ্বান্ত লোকদের জন্ত বিহার সরকারকফেই 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । জমি দখল এবং উদ্বান্ত লোকদের 
পুনর্বাসতির অন্ত ঘে টাকা খরচ হইবে, তাহ! তাহার। 
একজন স্পেশাল অফিসারের দ্বার! নিষ্ধারণ করিবেন। 


ফান্তন--১৩৫৩ ] 


দামোদর বাধ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভাবে কার্ধাকরী 
করিবার জন্য শীত্ব আর একটি লম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত 
গৃহীত হয় বলি উক্ত খবরে বল! হুইয়াছে। 


ভারতে জাতীয় বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা 


নঘাদিলীতে অন্তর্বর্তী সরকারের শিল্প ও সরবরাহ 
সচিব মাননীয় এ্ীরাজাগোপালাচারীর সভাপতিত্বে নৃতন 
বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সমিতির এক বৈঠক হইয়া গিঘাছে । 
তাহাতে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে 
যে, দিল্লীর জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, এলাহাবাদের 
ভারতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এবং বাঙ্গালোর জাতীয় 
বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এই তিনটিকে একত্র করিয়া একটি 
সর্বভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান কর! উচিত। 

উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের লভ্যগণ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের ও 
সভা থাকিবেন বলিদ্বা এ বৈঠকে সিদ্ধান্ত করা হ্। 
বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে নৃতন কেন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানের শাখা 
হিসাবে পুনর্গঠিত করার জন্যও বৈঠকে হৃপারিশ করা 


মোলাকাৎ 


১৪১ 


হয়। বৈঠকে আরও স্থির করা হয় যে, বর্তমান 
প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকাশিত পত্রিকালমৃহের নাম পরিবর্তন 
কর! হইবে না। 

স্কার সি ভি রষণ, স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শ্তার কে 
এম কৃষ্ণন, স্যার রাষনাথ চোপরা, অধ্যাপক বীরবল 
সাহনী, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক এইচ. ছে 
ভাবা ও কয়েকজন সরকারী কর্মচারী বৈঠকের আলোচনায় 
যোগদান করিয়াছিলেন। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণার নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে ভারত 
গ্রভর্ণমেন্টকে পরামর্শ দেওয়ার জগ্ত ও বিভিন্র প্রতিষ্ঠানের 
গবেষণার মধো যোগাযোগ রক্ষার জন্ম গত ডিসেম্বর 
(১৯৪৬) মালে এ বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়। 
সমিতির সভাপতি আছেন কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ 
বিভাগের সদ’ এবং সহকারী সভাপতি আছেন শিল্প ও 
বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের ডিরেক্টর | ভারতীয় ভৃতব, 
জরিপ, চিকিৎসা, আবহাওয়া প্রভৃতি বিভাগের প্রধান 
কর্ম্মকর্তাগণও এই কমিটির সদস্য আছেন। 


মোলাকাৎ 
পাণ্ডিত্য ও জননায়ক 


(অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহিত হবোধকষঃ 
ঘোষালের কথোপকথন ) 
প্রঃ- জননায়ক হ'তে হ’লে লেখকর্ূপে পরিচিত হওয়া 
আবশ্তক নয় কি? 
উঃ-না। লেখক হওয়া জরুরি নয়। 
হচ্ছে বকা হওয়া । 
প্রঃ চিন্তাঈীল লোক না হ'লে জননায়ক হওয়া যায় কি? 
উঃ-যার। যে-সকল লোকের মগজে চিন্তা গিজ-গিজ, 
করে তারা জননদ্ধাক হ'তে পারে না। নয়া-নয়া 
চিন্তার অষ্টাদের পক্ষে জন-নার়ক হওয়! কঠিন,_ 
বোধ হয় জলভব। 
প্রঃ-আপনি কি আজগুবি ব'কৃছেন? 


অতি-জঙ্করি 


উঃ--সত্যি বল্ছি। জননায়কের দুটা ব!। মাত্র একটা 
কথা-__যেখানে-সেখানে ষখন-তখন বকে চলা। 
বেশী কথা বকৃতে গেলেই দেশের লোকের! 
ভবঘুরে-বক্তাকে বুঝ তে পারবে না। চাই মাত্র 
একটা বাণী, বুখনি বা বয়েৎ। আর চাই সেই 
বাস্মীটা ঝালে-ঝোলে-অস্বলে ছড়িয়ে বেড়ানে। 
গবেষক, পণ্ডিত, দার্শনিক, কবি, এঁতিহাসিক 
ইত্যাদি লোকেরা জননায়ক হবার উপযুক্ত নয়। 

প্রঃ- জননায়কদেরকে তাহ'লে মাথার ক্ষমতায় ছোট 
দরের লোক ভাব্ছেন? 

উঃ--অনেকগুল! চিন্তার বেপারী হ’লেই উচু দরের লোক 
হওয়া যায় না। অভিচিস্তাখল লোকেরা অনেক 


{ ২১শ বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


১৪২ আথিক উন্নতি 





সময়েই আহাম্মক হয়। পণ্ডিতদের লোকেরা উ:-_সকল ঠাইয়ে ভবঘুরেমি আর হাষেশ! বকাবফি। 
আহাম্মক বলে। আহাম্মুকদের পক্ষে জননায়ক হুরেন-বিপিন হ'তে স্থভাষ-শ্তামাপ্রসাদ পর্যান্ত 
হওয়া অসম্ভব। বাঙালী জননায়কদের এই ধারা বজায় আছে। 
£_-জননায়কদের আসল ক্ষমতা কোথায়? এইজস্থে বাঙালীর বাচ্চার! রোজই রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে 
£জননাহকের] বাজারে-চালু-হাওয়া চিন্তাগুলা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে । চাই বাঙালী সমাজে স্থরেন- 
কারবার করে। তার। স্বাধীনভাবে নিজে মুড়ে! শ্যামাপ্রসাদের হাড়-মাস ও গলাবাজি আরও বেশ- 
থেকে চিন্তা গজাতে চেষ্টা করে না। এইটেই বেশ । পচিশ-ভ্িশের ছোক্রাদের ওপর নজর 
হচ্ছে তাদের বাহাদুরি । ফেল্ছি। একমাত্র হিন্দু-দরদী বা একমাত্র 
£-পরকীয় চিন্তা নিয়ে কারবার চালানে। জননায়কদের মূসলমান-দরদী হ'লে চল্বে না। চাই সমানভাবে 
বাহাদুরি বলছেন? ছিন্দু-মুসলমানের দরদী বঙগ-সন্তান,-সত্যিকার 
উঃ--ঠিক তাই । আননারকের স্বকীয় স্থির ক্যার্দানি বাঙালী। 
দেখাবার জন্য লালায়িত নয়। তাদের সওদা হচ্ছে £শ্কামাপ্রসাদ তো হিন্দু মহাসভার কর্তা। তাকে 
সার্ধজনিক মতগুলা। তারা এই সকল স্থপ্রচলিত আপনি “পতাকার বাঙালী” বলেন? 
মতের ছুটা-একটাকে শক্ত মুঠোয় পাকড়াও করে।  উঃ-কোনো বাঙালী-ছিন্টু একমাত্র হিন্দুদরদী কিল) 
তারপর চালায় তারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়দোৌড়। সন্দেহ । বাঙলা দেশে হিন্দুবিরোধী কোনো- 
গা হ'তে শহর আর শহর হ'তে গ--উত্তম-পুম্তম কোনে। মুসলমানের দল খাড়া হায়েছে। তার 
ক'রে ছাড়া হ’লো তাদের ধাস্ধা। কিন্ত পুজি জবাব স্বক্ূপ দাড়িয়েছে বাঙালীর হিন্দু-ষহাসড! । 
তাদের এ পরকীয় মতগলা। তামাম দেশটাকে হিন্দু-মহালভার বাঙালীর! প্রারণে-প্রাণে সমানভাবে 
সেই ধার-কর! বুখনির সঙ্গে গেঁথে রাখা হ'চ্ছে হিন্বু-মূললমানের দরদী । এই হিসাবে তারা 
আসল “লীডার” বা জননায়কের কাজ। কংগ্রেস-পন্থী । এরা বাঙালীর বাচ্চা ছাড়া আর 
£_-তাহ'লে পণ্ডিতদেরকে জননায়ক হবার অসথপযুক্ত কিছু নয়। হিন্দুস্ানী হিন্দু মহাসভার কাছে বড়- 
বলছেন? কথা নয়। শ্তামাপ্রসাদের পক্ষে একচোখে হিন্দু 
উ:-বুঝংতে হবে যে, লেখালেখি কর! খারাপ নয়, হওয়া অসম্ভব । 
পণ্ডিত হওয়া বারাপ নয়, গবেষক হওয়া খারাপ প্রঃ__আপনি হিন্দু মহাসভার লোক? 
নয়। কিন্তু জননায়কদের পক্ষে এই সকল সদৃগুণ উ:-_আমি কোনো-কিছুর লোক নই । সকলেই জানে। 
বিশেষ অহ্বিধা সহি করতে পারে। এইসব প্রঃ--বাঙলা দেশের সকল মুসলমানই কি মুসলিম লীগের 
সগুণ চেপে রেখে তাদেরকে বাজারে দাড়াতে লোক? 
হবে, বকাবকি আর ভবঘুরেষি চালাতে হবে। উঃ-_ন1। বাঙালী মুসলমানের লাখ-লাখ লোক,__এক 


পাণ্ডিত্য তাদের কাছে বড় কথা নম্ব, লেখক হওয়া 
তাদের কাছে বড় কথা নয়, নতুন-নতুন চিন্তার 
মালিক হওয়া তাদের কাছে বড় কথা নয়। 


প্রঃ--বড় কথা তা হ'লে কি? 


কথায় অধিকাংশ লোক-__খাটি বাঙালীর বাচ্চা । 
তারা হিন্দু-বিরোধী মুসলিম লীগের ধার ধারে না) 
সমানভাবে হিন্দু-সুললমানের দরদী হচ্ছে বাঙলার 
মুসলমানদের অগণিত নরনারী ।* 





* ১৯৪৪ সনে এই মোলাকাংটা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 


পত্রিকা-জগৎ 


“এশ্রিকাল্চারাল সিচুয়েশান” 


( নভেম্বর--১৯৪৬ ) 


আলোচ্য সংখ্যায় ‘১৯৪৭ সনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে কুষি- 
ভাত ভ্রব্য রপ্তানির ভাবগতিক” শীর্ষক প্রবন্ধটি বিশেষ 
ভাবে প্রণিধানের যোগ্য । প্রবন্ধটীতে বল। হইয়াছে 
ঘে, ১৯৪৭ সনেও যুক্তরাষ্ট থেকে বিস্তর কৃষিজাভ দ্রবা 
বিদেশে রপ্তানি হুইবে । তবে স্ষ্ধার্্ মানুষের পেট 
ভরাইবার জন্ত ৯৯৪৬ সনের প্রথম ছয় মাসে যেভাবে 
কুষিজাভ দ্রবা রপ্তানি করিতে হইয়াছিল, ১৯৪৭ 
সনে তত বেশী রপ্তানি ছইবে বলিয়া মনে হয় না। 

১৯৪৬ সনে সবচেয়ে বেশী গম উৎপন্ন হইলেও 
বিদেশের চাহিদা! মিটাইবার জন্তু মৌজুদ গমের উপর 
খুব বেশী হাত দিতে হহয়াছিল। ১৯৪৬ সনের শেষের 
ছয় মাসে যদি পরিকল্পন| অমুদারে বিদেশে রপ্তানি 
করিতে হয়, তাহা হইলে ১৯৪৭ সনের প্রথম ছয় মাসে 
ধুব বেশী পরিমাণে রপ্তানি করা সম্ভব হইবে না। 
১৯৪৭ সনের শেষের ছয় মাসে রপ্তানি পরবর্তী মরশুমের 
আবাদের উপর নির্ভর করিবে। 

গৃহপালিত জীব-জানোরার উৎপাদন অপরিবন্ঠিত 
খকিবে বলিয়! মনে হয়। মাংল, ডেয়ারীদাত দ্রব্য, 
ডিম প্রভৃতি রপ্যানি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইবে। 


মোটের উপর, শস্য, ফল ও শাক্লজী সম্পর্কে যুকরাষ্ট্ 
অনায়াসেই বিদেশের চাহিদা মিটাইতে পারিবে। 
১৯৪৬ সনে তুলার উৎপাদন যথেষ্ট কম হুওয়। সবেও 
মাকিণের পক্ষে বিদেশের চাহিদা] মিটাইতে কোন অন্থবিধ। 
হইবে না এই জন্য যে, মৌন্ধুদ্ব তৃলার পরিমাণ বিগত 
কয়েক বছরের তুলনায় হ্বাসপ্রাপ্ত হইলেও আরও কিছু 
হ্রাস করা সম্ভব । 

যুদ্ধের আগে পশ্চিয় ও মধ্য ইউরোপ তথা জাপান 
ছিল মাকিণ কৃষিজাত দ্রব্যের প্রধান খরিদ্দার। 
সনে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে-সমস্ত কুষিজাত দ্রব্য 
রপ্তানি হইয়াছিল, তাহার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশ 
বিলাত ক্রয় করিয়াছিল। পূর্বোক্ত অন্থান্ত দেশগুল। 
আর এক-তৃতীয়াংশ ক্রম করিয়াছিল। 

বর্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মাকিণ কৃষিজাত 
দ্রবের বাজার সম্প্রসারিত হইলেও, ইউরোপের এই 
সমন্ত দেশ ও জাপান এখনও মাকিণ কষি-পণ্যে শ্রেষ্ঠ 
ক্রেতার ভূমিকাতেই সষাসীন থাকিবে । তবে ১৯৪৭ 
সনের প্রয্োজনের তুলনায় এইসমন্ড দেশবাসীর সোন! 
ও ডলারে আয়ের পরিমাণ কম হওয়ার সম্ভাবনা দেখ! 
যায়। কাঞ্জেই আন্তর্জাতিক খণের আকারে মাকিণ 
ডলার প্রাপ্তির উপরেই ইহাদের পক্ষে মাকিণ কষি-পণা 
ক্রয়ের সম্ভাবনা নির্ভর করিতেছে । 


১৯৩৮ 


সমালোচন। 


, "আওয়ারসেল্ভ্স আযাও এম্পায়ার”-__এইচ, ডাব্লিউ 
ফষ্টার ; লণ্ডন; ম্যাকৃমিলান; ১৯৪৪ 7 ১২৫ পৃঃ) ৬ শিং। 

ভারতবর্ষ, মধাপূর্বব আফ্রিকা ও উত্তরপূর্ব আফ্রিকার 
বর্তমান অবস্থা কিরূপ এবং কিরূপ অবস্থা ঘটা সম্ভব 
ছিল, গ্রন্থকার তাহ! চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। 
গ্রন্থকার তারপর এই সমস্ত দেশের বাড়তি সাধনের 
উপায় ও অন্থৃবিধা সৰ্বন্ধে বিস্ততভাবে আলোচনা করিয়া- 


ছেন। তাহার মতে, ভারতবধ ছাড়া অস্তান্ভ বৃটিশ 
উপনিবেশে কমপক্ষে বংসরে ১* কোটী পাঃ মৃলধন 
প্রয়োজন । সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশসমৃহের অধিবাসীদের 
শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন । গ্রস্থকারের মতে, বৃটেন 
ও উপনিবেশসমূহের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত এবং 
একের উন্নতির উপর অন্যের উন্নতি নির্ভরশীল ৷ 

“দি ইটালিয়ান কর্পোরেটিভ, সিষ্টেম্”'__জে, মীনম্‌; 


১৪৪ 


কর্ক; ইউনিভালিটী প্রেস; ১৯৪৪; ৩৫২ পৃঃ; ১২শিঃ 
৬ পেঃ। 

গ্রন্থকার বইয়ের প্রাথমিক অধ্যায়গুলায় ইতালিতে 
পালণমেপ্টারী শাসনের পর্িচন্ন প্রদান করিয়া পরবর্তী 
অধ্যারগুলায় ফ্যাসিস্ত, সিিকেট-- প্রথা, উহার তত্ব-কখ! 
ও কণ্দ-কৌশল, সমষ্টিগত চুক্তি ও শ্রমিক আদালত, 
বিভিন্ন কর্পোরেশনের জাতীয় পরিষদ এবং কর্পোরেটিভ, 
পার্লামেন্টের সাথে এগুলার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা 
করিয়াছেন । গ্রন্থকার অন্তত প্রকাশিত গ্রন্থাদির 
উপরেই নির্ভর করিয়াছেন এবং ফ্যাসিম্ত, কর্তৃপক্ষ 
প্রতিক্রতিসমৃহ ধখারীতি পালন করিয়াছেন, ন! ভাবিয়াই 
এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রমিকদের সম্বন্ধে 
আলোচনার সময় তিনি মাপজোক বা অক্কের ধার 
আদেও ধারেন নাই । 

“দি ফিউচার অব. দি কলোনিজ”-_ভুলিয়াল হাস্সলি 


আধিক উন্নতি 


[২১শ বর্য--১১শ সংখ্যা 


ও ফিলিল ভীম্‌; লণ্ডন; পাইলট প্রেস ; ১৯৪৪; ৬৪ পৃঃ 
৪ শিং ৭ পেঃ। 

গ্রন্থকার বৃটেন ও অত্যান্ত শক্তির অধীন উপনিবেশ 
সমূহের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত 
পরিচন্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং উপনিৰেশসশৃহের 
আর্থিক উন্নতি, স্বার়ত্তশাসনের পথে অগ্রগতি ও শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য একটী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কায়েম 
করার কথা বলিয়াছেন! প্রতিষ্ঠানটীর পক্ষে বিভিন্ন 
অংশগুলির কর্তৃপক্ষের মারফতে কাছ চালাইতে হইবে । 
আটলান্টিক সনদের পরিপূরক হিসাবে ওপনিবেশিক 
সনদেরও বাবস্থা করিতে হইবে । মোটের উপর 
শাসন ও শোষণের পরিবর্তে উপনিবেশগুলার সত্যিকার 
মঙ্গলসাধনই যে কামা, সে সম্বদ্ধে বিভিন্ন শক্তিকে 
প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হইবে । উপনিবেশগুলার 
আর্থিক উন্নতি সম্পর্কেও গ্রন্থকার বহু জ্ঞাতব্য তথ্য 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন । 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১। জার্মানি, রাশিয়া আও দি ফিউচার; জে, টি, 
মাক্‌ফাডিং : কেম্বিজ ; ইউনিভাঙিটী প্রেস; ১2৪৪; 
১৪৪ পৃঃ; * শিঃ ৬ পে: । 

২। ব্যাটল ফর হেল্থ; লণ্ডন; নিকলসন আ্যাণ 
ওয়াটসন ; ১৯৪৪; ১২৮ পৃঃ; ৫ শিঃ। 

৩। ম্যানেজমেন্ট আযাণ্ড, মেন; জি, এস, ওয়ালপোল; 
লণ্ডন ; জোনাধান কেপ_; ১৯৪৪7; ২০০পৃ ; ৭শি: ৬পেঃ। 

৪। আযামেরিকান গভর্ণমেণ্ট আও পোলিটিকস্‌ ; 


লি, এ, বিষ্ার্ড। নিউইয়র্ক; ম্যাকৃষিলান কোং ; ১৯৪৪; 
৮৭২ পৃঃ ; ৪ ডলার । 
€ | পোষ্টওয়ার স্বাশনাল ইনকাম; জে, মেয়র * 


ওয়াশিংটন; ক্রকিংস ইনষ্টিটিউসন; ১2৪৪; ৩৪ পৃঃ; 
৫০ সেণ্ট। 

»। জেনারেল ইকুইলিত্রিয়াম্‌ ধিয়োরি ইন্‌ ইণ্টার- 
ম্তাশনাল ট্রেড; জে, এল, মোজাক; শিকাগো; 


প্রিপ্নিপিয়! প্রেস ; ১৯৪৪ ; ১৮৭ পৃঃ; ২-৫* ডলার । 


বাংলার বস্ত্রশিল্পের ভবিষাৎ 


্রমন্মধনাথ সরকার, এম এ 


(পূর্ব্বাম্বৃত্তি ) 


ংলার বন্ত্রশিল্প 
গুনগণের সত্যিকার মঙ্গল সাধন করতে হ’লে কেবল 
মাত্র প্রয়োজন-মাফিক সরবরাহই যথেষ্ট নয়; মৃলাহ্বাসেরও 
প্রয়োজন। বাজার কাপড়ে ভি হ'লে গরীব যাহুষের 
তাতে লঙ্ছা নিবারণ হবে না। দাম সন্তা হ’লে ত’ ভারা 
আবশ্যক মত কাপড় কিন্তে পারবে? বর্তমানে বাংলায় 
কাপডের কলের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বস্ত্রসমন্টা 
সমাধানের ভ্রন্ক বাংলাকে অস্যান্ত প্রদেশের মুখাপেক্ষা 
করতে হয়। এর জস্ট দামও বেশী দিতে হয় নিশ্চয়ই । 
বর্তমানে বাংলায় চাষের জমির উপর অত্যধিক লোকজনের 
চাপ পড়েছে । কধিকাঙ্জ থেকে অনেক লোককে কল- 
কারখানার প্রেরণের প্রয়োজন । এতে এক ঢিলে দুই 
পাখী মারবারই ব্যবস্থা হ'বে। নতুন নতুন কাপড়ের 
কলে বহুলোকের অন্ত্রের সংস্থান হ'বে, অধিবাসীরাও 
সম্তায় কাপড় কিনবার স্বধোগলাভ করবে। 
বাংলার অন্র-সমস্তা। সমাধানের অন্ত ব্যাপক শিল্প- 
প্রলারের জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে । অন্যান্ত 
শিল্পের তুলনায় বন্ত্র-শিল্পা এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে 
সব চেয়ে বেশী সহায়ক হতে পারে । বাংলায় বস্তুর-শিল্লের 
* স্থঘোগ-হথবিধ। সম্বন্ধে আলোচনা করলে ইহা বেশ বোঝা 
যায়। 
বাংলায় তৃলার অত্যন্ত অভাব। তুল! উৎপাদক 
কেন্্রগুলা থেকে বাংল! বহুদূরে অবস্থিত । কিন্তু তাই 
বলে পম্চাদ্‌পদ হওয়া! নিল্ীয়োজন | বোম্বাইয়ের 
মিলগুলিও তুল! উৎপাদক কেন্ত্রগুলা থেকে বেশকিছু 
দূরে অবস্থিত। আর একটা বিষয়ও মনে রাখার 
দরকার | তুল! আনতে যেমন রেল-মাশুল লাগে, কাপড় 
আমদানি করতেও তেমনি রেলমাগুলের প্রয়োজন । 
কাপড় ও তুলার রেল-মাশুল প্রায় সমান । 
বন্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে বাংলা কতকগুলো বিশেষ সুযোগ 


স্থবিধারও অধিকারী । তন্মধো নিজস্ব বিশাল বাজার 
সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য । বাংলার আবহাওয়া বসব 
উৎপাদনের পক্ষে অত্যন্ত অহ্থকূল। নিকটেই ভারতের 
শ্রেষ্ট করলার খনিগুল বর্তমান । বোশ্বাই ও আহমদা- 
বাদের মিল-যালিকদিগকে বাংলা ও বিহার থেকেই 
কয়লা আমদানি করতে হয়। মধা প্রদেশে যথেষ্ট করল! 
উৎপন্ন হ'লেও এই কয়ল৷ নিকৃষ্ট ধরণের । 

যুদ্ধের পূর্বে বোস্বাইয়ের মিল-মালিকরা দক্ষিণ 
আফ্রিকা থেকে পরাস্ত কয়লা আমদানি করে মিল 
চালিয়েছে । কাঞ্জেউ বাংলার মিল-যালিকরা অপেক্ষাকৃত 
স্থবিধাজনক দরে বস্তু বিক্রয় করতে পারবে । 

কয়লার চেয়েও অপেক্ষাকৃত সপ্তায় বৈদ্যুতিক শক্তি 
উৎপন্ন করে কল-কারখানা চালান সম্তব। হাউড়ো- 
ইলেক্টিক পাওয়ার বা জল-শক্তি অনায়াসেই কয়লাকে 
স্বানচাত করতে পারে । মাড্রাড প্রদেশে তুলা খুব বেশী 
জন্মায় না। দূরবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে তুলা আমদানি 
করেও মাদ্রাজের কাপডের কলগুলি সত্তা দরে কাপড় 
ছাড়তে পারছে জল-শক্তির কল্যাণে । যাদ্রান্ছের যন্ত্র 
শিল্প এভন দ্রুতগতিতে উহ্বতির পথে এগিয়ে চলছে । 
বাংলায় এখনও জলশক্তির অভাব থাকলেও অদূর 
ভবিষ্যতে এ অভাব আর থাকবে না। দামোদর উপত্যকা 
পরিকল্পন! বাংলায়ও এইবার সম্ভার বিদ্বাৎ সরবরাহ 
করবে । এই পরিকল্পনার মোট বায় ধরা হয়েছে ৫৫ 
কোটী টাকা। কয়েকজন মাফিণ ইঞ্জিনিয়ারকে এ অন্য 
নিয়োগ করা হয়েছে। দামোদর নদ এতদিন পশ্চিম 
বঙ্গে প্রলয় প্রাবন সবই করে লক্ষ লক্ষ মাহুযকে 
নিঃসম্বল করেছে। কিন্তু পরিকল্পনাটি কাছে পরিণত 
হলে লক্ষ লক্ষ একর জমি উর্বর ও শশ্ত-শ্যামল ভূখণ্ডে 
পরিণত ত’ হবেই তাছাড়া বাংলায় ও বিহারের শিল্প 
ৰিস্তারেও সাহায্য করবে অচিন্তনীয়ভাবে । 


১৪৬ 


আথিক উন্নতি 


[২১শ বর্ব--১১শ সংখ্যা 





কেবলমাত্র দামোদর নদ থেকেই নয়, উত্তরবঙ্গ ও 
পূর্ববঙ্গের আরও বহু নদ-নদী থেকে লম্তার জল-শক্তি 
সংগ্রহ করে সম্ভার কলকারধান। পরিচালন! সম্ভব । উত্তর 
ঘঙ্গের জলভাকা নদী থেকে ১২,৫** কিলোওয়াট বিছ্বাৎ 
উৎপাদ্ধন সম্ভব ; বাধের ব্যবস্থা করতে পারলে ৫*,*** 
কিলোওয়াট বিছ্বাৎ পাওয়া যেতে পারে । তিস্তা নদীতে 
বন্তার কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। এই নদীতে 
বাধ দিয়ে ৫০*** কিলোওয়াট জল-শক্তি আহরণ সম্ভব । 
পূর্ববঙ্গের কর্ণফুলি নদী থেকে ২*** আর পার্বত্য 
ত্রিপুরার নদীগুলা থেকে ৩০০০০ থেকে ৫০৯*** কিলো- 
ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে । 

পু'জিপাটার অভাবে বাংলার যসত্তরশিম্প বিস্তারে 
অহ্থবিধা ঘটারও কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না। 
কারণ বাংলার বহু কাপড়ের কল সাফল্যের সাথেই পরি- 
চালিত হচ্ছে। যুদ্ধের কল্যাণে বাংলার ব্যাঙ্ক ও বীমা 
ব্যবসা ফেপে উঠেছে। ব্যাঙ্কগুলা আজকাল পুঞ্জিলতি 
করা নিয়ে অনেকটা দিশেহারা হয়ে উঠেছে। বস্ত্র শিল্পে 
পুক্চি নিয়োগের বিরাট ক্ষেত্র পড়ে আছে । কাছেই নতুন 
নতুন কাপড়ের কল পত্তনে পুজির অভাব ঘটবেন। 
মোটেই । আরও অনেক কলের প্রয়োজনও যে আছে 
তা বাংলার বর্তমান চাহিদার উপর দৃহিপাত করলেই 
বেশ বোঝা যাবে । 


বস্ত্রের চাহিদা 


বাংলার মোট জনসংখ্যা ৬ কোটী ৬ লক্ষ। বছরে 
মাধাপিছু কাপড়ের চাহি অন্ততঃপক্ষে ১৮ গঞ্জ । কাজেই 
বর্তমান চাহিদার পরিমাণ ১১৮ কোটী গদ্জ । বাংলার 
মিলগুলায় উৎপন্ন হয় ২২ কোটী গঞ্জ, তাতে উৎপয় হয় 
১৭ কোটী গঞ্জ । কাছেই আরও ৭৯ কোটী গজ কাপড়ের 
দরকার । তন্মধ্যে ভারতের অন্তান্ত প্রদেশ ৪* কোটী 
গজ সরবরাহ করে । কাজেই প্রায় ৪* কোটী গঞ্জ কাপড় 
উৎপাদনের মত কাধ্যক্ষেত্র রয়েছে। অর্থাৎ বাংলার 
অবিলম্বে গোটা ভ্রিশেক নতুন হিলের প্রয়োজন । বাংলার 
মিলগুলায় সাধারণতঃ মোটা ও মাঝারি কাপড় তৈরী 


হয়। কাজেই মিহি কাপড়, সাটিন, টাকিস তোয়ালে 
ইত্যাদির বিরাট বাজার পড়ে আছে । নতুন মিলগুলিতে 
এইসমন্ত জিনিষ উৎপশ্ করার ব্যবস্থা করতে পারলে 
যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। 

বাংলার অনাগত যুগের মিলগুলা যে কেবল মাত্র 
দেশের অভাব মিটিতেই সন্ধষ্ট থাকবে এমন মনে করবার 
কোন কারণ দেখা যায় না। যুদ্ধের ফলে মধা প্রাচা ও 
দূর প্রাচ্যের ঝাজারে ভারতীয় বন্ধ ও সুতা বেশ কাটতে 
আরম্ভ করৈছে। জাপান, জাশ্মানি ও ইতালি প্রতি- 
যোগিতা! ক্ষেত্র থেকে দূরীভূত হয়েছে । ব্রিলাতের পক্ষেও 
এখন যুদ্ধের তাঁল সামলাতে বিস্তর সময় লাগবে । কাজেই 
ভারতের বন্বশিল্লীদের পক্ষে এই দুই দেশের বাজার 
রক্ষা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে হয না। 
নিখিল ভারতের এই সৌভাগোর বখর। বাংলাও অনায়াসেই 
ভোগ করতে সক্ষম হবে, বস্ত্র-শিল্পের ক্রমোন্রতির 
কল্যাণে । 


লম্বা-আশ তুল! প্রবর্তনের চেষ্টা 


বাংলায় বন্ত্রশিল্পের উন্নতি সাধনের পক্ষে একটা প্রধান 
অন্তরায় হচ্ছে এই যে, এখানে তত বেশী তুল! জন্মায় না, 
লম্বা আশ তৃলা একরূপ উৎপন্ন হয় না বললেই চলে। 
কিন্ত অদূর ভবিস্ততে এই সমস্ত অস্থবিধা যে থাকবে না তা 
মনে করবার যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা ষাচ্ছে। 

বাংলার লম্বা আশ তুলার চাষ প্রথম আরম্ভ হয় 
১৯৩৮ সনে । বিভিন্ন জেলার উচু জমিগুলায় এই জাতীর 
তুলা চাষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে পরীক্ষার জন্তু বাংল! সরকার 
এক পঞ্চবাধিক পরিকজন। স্থির করেন। পরীক্ষার 
ফলে দেখা যায় যে, পশ্চিম ও উত্তপ্ত বঙ্গের অধিকাংশ 
জেলার উচু জমিগুলা লম্বা আশ তুলা চাষের উপযোগী । 
আরও পরীক্ষার জন্য পরিকল্পনার মেয়াদ তিন বছর 
বাড়িয়ে দেওয়া হয় । পরীক্ষার শেষ ফলাফলে দেখা যায় 
যে, মেক্রিনীপুর, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, নদীয়া, 
মুর্শিদাবাদ, রংপুর জেলার উচু জমিগুলায় লম্বা-আশ তুলার 
চাষ চলতে পারে । 


ফান্তন--১৩৫৩ ] 


যেসমন্ত লক্বা খ্বাশ তুলা নিয়ে পরীক্ষা সাফলামণ্ডিত 
হ’য়েছে, নিয়ে সেগুলা উল্লেখ করা গেল হায়দরাবাদ 
থেকে আনীত "পারভানি আমেরিকান", কোরেম্বাট্র 
থেকে আনীত "কোঃ ৩" ও "কো: ৪", মধ্য প্রদেশ থেকে 
আনীত "বুড়ী ১৭” এবং উগ্নাণ্ডা থেকে সংগৃহীত “কাস্থাল।” 
এই সমস্ত তুলার একর প্রতি ফলন » মণ পধাস্ত । 
“পারভানি আমেরিকান” ও “কোঃ ৩ শ্রেণীর ফলন 
দাড়ায় একর প্রতি ১২ মণ। বীজ বপনের স্রময় মে মাসের 
মাবামাকি থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পরাস্ত । ৪ ফুট 
অন্তর লাইন (এবং লাইনের মধ্যে এ ফুট দূরত্বই যথেই। 
বীরের হার বিধা প্রতি ২ সের বা একর প্রতি ৫ সের। 
গর্ভপিছু ২৩টি বীজ বুনে, গাচণগ্ডলা একটু উচু হলে প্রতি 
গর্তে সবচেয়ে ভাল গাছট। রেখে বাদবাকী গাছগুলা তুলে 
ফেলা কর্তব্য । সার প্রয়োগ সম্বন্ধে, জমি তৈরীর সময় 
বিঘা প্রতি ৫* মণ পুরানো গোবর ও আধ মণ হাড়ের 
গুড়া যথেষ্ট। 
বাংলার জতাধিক বৃহিপাতের ফলে খুব বেশী আগাচ। 
জন্মায় । এজন্য তূলা-গাছের সারির মধো জল্দি জাতের 
চীনা বাদামের চাষ আয়ের দিক্‌ থেকে তথা আগাছ! 
দমনের দিক্‌ থেকেও বেশ ফলপ্রদ । 
বাংলায় ব্যাপকভাবে তুল! চাষ প্রবর্তনের জন্ত গবর্ণমেণ্ট 
আরও অনেক পরিকল্পনা স্থির করেছেন। এই সমস্ত 
পরিকল্পনার কাজ শেষ হ’লে গৃভর্ণমেন্ট চাষীদের এ সন্বন্ধে 


বাংলার বন্তর- "শিল্পের ভবিষ্যৎ 


১৪৭ 


সাহাযা করতেও প্রন্থত আছেন। প্রথমতঃ একটি জেলায় 
ব্যাপক তুলা চাষের চেষ্টা করা হবে। এই ব্যাপক চাষ 
সফল হলে অন্যান্য জেলায় কাজ আরস্ভ করা হবে। এই 
ভাবে লারা বাংলায় তুল! চাষ প্রবর্তনই গভর্শমেন্টের 
উদ্দেশ্য । নদীয়া, অথবা যশোহ্র জেলায় তিন» বৎসর 
ব্যাপী তৃলা চাষ বিস্তার স্বর হ'বে শুনা গিয়েছে ॥ 

বহনশিল্পের কাচামাল তুলা চাষের উপর গভর্ণমেণ্টের 
যে বিশেষ দৃ? পড়েছে, তা সুখের বিষয় নিশ্চয়ই । বর্ত- 
মানে বাংলার কাপড়ের কলগুলাকে বাংলার বাহির 
থেকেট তুলা আনাতে হয় । কাজেই কলের সাত্রিধ্যে 
কাচামাল উৎপন্ন হ'লে বাংলার বয়নশিল্পের যে বেশ 
স্ববিধা হ'বে তা বোঝা বাচ্ছে। বাংল! সরকারের 
কুষি বিভাগ থেকে এ পধান্ত যে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে 
তাতে জান। যাব যে, বাংলায় কয়েক দাতের লধ্বাম্মাশ 
তুল৷ বেশ সাফলোর সাথে চাষ কর! যায়। এই চাষ সম্বন্ধে 
নানাপ্রকার প্রয়োজনীয় তথ্যও আমাদের আয়তের মধ্যে 
এলেছে । এখন উদ্যমী চাষীদের কর্তব্য এ স্বন্ধে অগ্রণী 
হ'য়ে এ প্রদেশের বয়ন শিল্পের এবং সাধারণ মানুষের 
একান্ত প্রয়োজনীয় এই ফসসের চাষ বিস্তৃত কর! । 
কাপড়ের কলের মালিকদিগেরও এবিষয়ে অগ্রণী হওয়া 
দরকার । বহু মালিকের জমিদারীও আছে। কাজে 
তারা একটু চেষ্টা করলেই তুলা চাষের যথেষ্ট উন্নতি ঘটতে 
পারে। (A 
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বাংলার সম্পদ 5-_পল্লা অঞ্চলে বি 
সয়বরাহ । সরিষার তৈলের সরবধাহ বৃদ্ধি। 


আপিক ভার ৩ হভারতের চীনাবাদাং 
বাবসা ৷ ভারতে রেলইঞ্রিন নিশ্মাণ । 


ঢুনিয়ার ধলঢেদীল-ত ১--আন্তজ্জাতিক শর্করা 
পরিস্থিতি । বিশ্বরবার পরিস্থিতি । 


বি সঙ ঠ-স্দামোদরধাধ পরিকল্পনা । 


১৩৪ 


জয় যাত্রার পথে 


ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বংসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচন! 
করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রহ্ৃত সাফলা অন্যান্য বংসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের 
পরিচায়ক। আধিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পঞ্ঈতির নৈপুণ্য এবং 
সবব্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহাম্ুভূতিই এই ভরয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের 


প্রধান পাথেয়। 


সাফচঢল্যর পরিচয় 


১৯৪৫ সালের নৃতন বীম! ১২ কোটি টাকার উপর * 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 


ইন্সিওরেন্স সোসাইটি. লিমিটেড 
হেড অফিস :--হিন্ুস্থান :বল্‌ডিংস--কলিকাতা 


bd 





আস 


ভারতে জাতীয় বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা । 
তমালাক্া্ £--পাণ্ডিতা ও ভননায়ক 


পত্তি কা-জগৎ 

সমাঢলাচলা 

গ্রস্থপঞ্ঞা 

প্রবন্ধ ৪-_বাংলার বশ্বশিল্লের ভবিষ্যৎ 
ভ্রমন্মধনাথ সরকার, এফএ 


| 


2, পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েন্টাল প্রেস হইতে ভইযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মূড্রিত ও প্রকাশিত 





অহমশ্মি সহমান উত্তরে! নাম ভূম্যাম্‌। 
সতীৰ্বাড়ম্মি বিশ্বামা ডাশ্মমাশাং বিষাসহি ॥ 
অর্বাবেদ ১২।১৫৪ 
পরাব্রমের মৃষ্টি আমি, শ্রেষ্ঠতম নামে আমায় জানে সবে ধরাতে ; 
জেতা মামি বিশ্বজয়ী,_জন্স আমার দিকে দিকে বিজয-কেতন উড়াতে। 
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বাংলার সম্পদ 
বাজেট-বরাদ্দের সংক্ষিপ্ত হিসাব 


বাংল! সরকারের অর্থলচিব মাননীয় মিঃ মোহাম্মদ আলী ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাবস্ব। পরিবদের অধিবেশনে 
১৯৪৭-৪৮ সনের অন্ত নিয়োক বায়-বরাদ্দ পেশ করেন :-- 
(সহন্্র টাকায় হিসাবে) 
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আসল রাজদ্ব ঘাটতি." -৯১৭০,৩ - ১৩,২৮,৪৭ -৬,২০,১৪ 


আথিক 


ব্যবসা-বাণিজ্যে পু'ঁজিপাট! নিয়োগ 


সংপ্রতি বাবসা-বাশিজো নিয়োগের জন্তু গভর্ণমেন্ট 
কর্ষৃক অনুমোদিত মূলধনের আর একটি তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে । ইহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৫ লনের অক্টোবর 
হইতে ১৯৪৬ সনের জুন মাস পরাস্ত এই ৯ মাসের মধ্যে 
গভর্ণমেপ্ট ৮৯৭টি কোম্পানীর পক্ষ হইতে ২৯৯ কোটি 
টাকা খাটাইবার আবেদন পাইয়াছিলেন। ইহার মধো 
৬৭৮টি কোম্পানী একুনে ১৬৫ কোটি টাকা মূলধন 
খাটাইবার অহ্থমতি লাভ করিয়াছেন । বাকী ৪৪ কোটি 
টাকার মধ্যে ৩৩ কোটি টাকার প্রস্তাব সরাসরি অগ্হ 
করা হইস্ঘাছে এবং ১১ কোটি টাকা খাটাইবার একটা 
আংশিক অনুমতি দেও! হইয়াছে । 


ভারত হইতে চিনি ও বস্ত্র রপ্তানি 


কেন্দ্রীয় পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে বাণিজা-সভিব 
চিনি ও বন্ধ রপ্যানির তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন । তাহা 
হইতে জান! গেল--১৯৪৬ সনের জুলাই হইতে ডিসেম্বর 
পথান্্ ৬ মাসের জন্ত ভারত হইতে ১৪৯৫৫ টন বস্ত্র রপ্তানি 
ভারত গভর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে । ঘে সব 
দেশের জন্য বস্তু রপ্তানির অহুমোদন পাওয়া গিয়াছে 
তাহার মধ্যে ব্হ্ধদেশ, আফগানিস্থান, আরব ও আফ্রিকা- 


ভারত 


স্থিত কতকগুলি দেশ উল্লেখযোগ্য । চিনি রপ্রানির 
যে তালিক। প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, এই 
রপ্তানির পরিমাণ ১৭৪৫৩,৩ টন এবং ১৯৪৬ সনের 
ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৪৭ সনের নভেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের 
জন্থ নিক্দি। পারম্ক উপসাগরীয় অঞ্চল ও কাবুল নেপাল 
প্রভৃতি দেশসমূহে রপ্তানির জন্য এই চিনি অন্থমোদিত। 
অনুমোদিত রপ্তানি বন্ধ করিবার অন্য গভর্ণমেন্ট কি 
করিতেছেন জিজ্ঞাসা করায় বাণিজ্রা-সচিব সেই চিরাচারিত 
মামূলি উতর দিয়! সারিস্বাছেন। 


যুক্তপ্রদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা 


বুক্প্রদেশের গভর্শমেপ্ট সংগ্রতি উক্ত প্রদেশের বিদুৎ 
সরবরাহের জন্ত একটি নৃতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পনা অহুযায়ী নেপাল সীমাস্তে খাগড়া নদীর 
মুখে একটি প্রকাণ্ড বাধ তৈরী কর] হইবে। এ বাধের 
সাহাযো নদীশ্রোভ নিযনত্িত করিয়! ধে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
কর! যাইবে তাহার পরিমাণ ২* লক্ষ কিলোয়াট। 
আমেরিকায় টেনেসিভ্যালি বাধগুলি হইতে যে পরিমাণ 
বিদ্যুৎ উৎপন্ন হ্য় এই বিরাটকায় খাগড়া নদীর ১টি বাধ 
হইতেই তাহার দেড় গুণ বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে । 
এই বাধটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্্র সমূহের 
অন্যতম বলিয়া গণ্য হইবে। 


দুনিয়ার ধনদৌলত 


রুশিয়ার পঞ্চবাযিকী পরিকল্পনা 
সংগ্রতি রুশিক্বার যুদ্ধোত্তরকালীন নৃতন পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার প্রথম বংসর শেষ হইন্বাছে। শিল্প, কুষি, 
যানবাহন চলাচল, পুন্গঠন ও শ্রম সম্পর্কে এই সময়ের 
মধো লস্তোষজনক উন্নতি সাধিত হুইয্াছে। বে-সরকারী 
ভাবে উৎ্পদানের পরিমাণ ১৯৪৫ সন অপেক্ষা ১১৪৬ 


সনে শতকরা ২* ভাগ বেশী হইয়াছে । শিল্প-বিভাগীর 
২৮টি মস্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যে ১৪টি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা 
অধিক কাধা এবং অবশিষ্ট ১৪টি তদপেক্ষা কম কাধ্য 
করিয়াছে। ক্ুষিকাধ্যের যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত শিল্পে নিদিষ্ট 
পরিমাণের শতকর! ৭৭ ভাগ উৎপাদন হুটয়াছে। 
উৎপাদনের দিক্‌ দিয়া ইহাই সর্বনিয় অঙ্ক, কিন্ত মাংস ও 
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গব্যদ্রব্য এবং সেলুলোস্‌ ও কাগজের উৎপাদন নির্দিষ্ট 
পরিমাণের শতকরা ১১* ভাগ হইন্াছে। ইউরোপীয় 
রুশিয়ার বৃহৎ ভূভাগে ভীষণ জলাভাব বশতঃ আলোচ্যবর্ষে 
কুষির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । গত ৫* বৎসরের মধো 
রুশিয়ায় এরূপ জলাভাব হয় নাট । 


ব্রিটেনের বিদ্যুৎ সরবরাহ জাতীয়করণ 
একটি সংবাদে প্রকাশ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে জাতীয় 
করণ প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তছৃছ্ছেশ্টে সমস্ত 
ইংলণ্ডের বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জাতীয় করণের 
পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী ১৮ 


আধিক উন্নতি 


[ ২১শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 





মালের মধ্যেই সমস্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জাতীয় 


সম্পদে পরিণত হইবে । এলব প্রতিষ্ঠানগুলি একটি 
কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে অর্পণ করিয়া বিদ্যুৎ সন্তা করিবার 
চেষ্টা করা হইবে। বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহ কাধো 
যে লব জটিলতা রহিয়াছে তাহা দূরীভূত করিয়া সরবরাহ 
বাবস্থা সম্পূর্ণ সরল ও সহজ করিয়া তোল! হইবে। 

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে ১৪টি আঞ্চলিক বোর্ড 
থাকিবে এবং উত্তর স্কটলাণের জন্য একটি বিশেষ 
প্রতিষ্ঠান থাকিবে । গবেষণা কার্ধা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের 
হাতে থাকিবে। এই ব্যবস্থার বিদ্যুৎ শিল্প যথেষ্ট 
প্রসার লাভ করিবে বলিয়া খাশা করা যাইতেছে । 


ব্যক্তি ও সঙ্ঘ 


কয়লার খনির শ্রমিকদের জন্য গৃহ 


কয়লার খনি অঞ্চলে খনির শ্রমিকদের জন্য ১০০,** 
আকাসগৃহ প্ৰস্তত করিবার একটি পরিকল্পনা সংগ্রতি 
ভারত পভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিম্বাছে । এই পরিকল্পনা- 
হযায়ী এক একটি গৃহ নিশ্বাণের বায় জমির মূল্য সহ উদ্ধ 
সংখা ২৫০০০ টাক! খাধ্য হইয়াছে । খনি অঞ্চলে 
শ্রমিকদের বাসগৃহ সমূহের অবস্থা বড়ই শোচনীর়। এজন 
চলতি আধিক বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৪৭ সনের 
এপ্রিলের পূর্বেই ১০** গৃহের নির্মাণ কাধ্য সম্পূর্ণ করিতে 
হইবে। আর বাকীগুলি আগামী বৎসরে শেষ কর! 
হইবে। মোট বায়ের এক-পঞ্চষমাংশ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট 
সাহায্য হিসাবে দিবেন । খনির কল্যাণ ফাণ্ড ইহার এক- 
তৃতীয়াংশ বহন করিবেন; আর অবশিষ্ট খনির মালিক ও 
গৃহবাসীর নিকট হইতে আসিবে । 

স্থায়ী অর্থ কমিটি এই পরিকল্পনা মঞ্জুর করি প্রথম 
১*** গৃহ প্রস্তুতের অন্ত ৪ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত 
হইয়াছেন। বাকী ৯*** গৃহ নিপ্ঘাণের জন্য ৩৬ লক্ষ 
টাকাও অনুমোদিত হইয়াছে । ইতিমধ্যে ১৫ খানা গৃহ 
প্রস্তুতের কার্ধা যথারীতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । 


আন্তর্জাতিক সভা-সমিতি ও ভারতবর্ষ 


কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্থোতর-প্রলঙ্গে মাননীয় অর্থ সচিব 
জানান__-ভারতবর্ধ মোট ২৫টি আন্তর্জাতিক সমিতির 
সদশ্ত। ইহার মধো কয়েকটি সমিতির সভ্য হিসাবে 
ভারতবর্ধকে এক যোগে টাকা দিতে হইয়াছে আর অন্তান্ত 
ক্ষেত্রে বাধিক চাদা দিতে হইতেছে । যেসব সমিতির 
জন্তু একযোগে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহার একটি 
তালিক। নিশ্লে দেওয। হইল :-_ 


সমিতির নাম 

১) ইন্টার-স্তাসনাল মনিটারি ফাণ্ড 

২। ব্যাঙ্ক 

৩। ইউ, এন, আর, আর, এ ৮০ 

৪। ইউ এন ও ৩৬,৪৪ লক্ষ 


উপরিউক্ত ৪টি সমিতি ছাড়া ভারত আর যে ২১টি 
আন্তর্জাতিক সমিতির সভ্য--তাছাতে বাধিক চাদ। দিতে 
হয়। ইহার মধ্যে ৫টি সমিতির দেয় চাদার পরিমাণ 
এখনও জানা যাক নাই এবং একটি সমিতির জন্ত কোনওরূপ 
ঠাদা দিতে হয় না। বাকী ১৫টি সমিতির সভ্য হিমাবে 
ভারতবর্ষ হইতে বাধিক মোট ৫৬৩৪১*৯ টাকা দিতে 


চৈত্র ১৩৫৩ ] 


মোলাকাৎ 
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হয়। ইউ, এন, ও অবশ্ট ইহার অস্তর্ভুক্ত। ইউ, 
এন, গার সভ্য হিসাবে গোড়ায় ৩,৬,৪৪ লক্ষ টাক! দিয়াও 
বাধিক ৩১৩৪৪০ টাকা চাদা দিতে হয়। ইউ, এন, ৪ 
গঠিত হওয়ার লিগ অব নেলনস বাতিল হইয়া যাহ নাই। 
লিগ অব নেসনসের সভ্য হিসাবে এখনও বাধিক 
১৪২০০০৪ টাকা দিতে হইতেছে । ইহাদের মধ্যে হে সব 
সমিতির জন্য বাধিক লক্ষাধিক টাকা দিতে হয় তাহাদের 


নাম চাদার অঙ্ক সহ এখানে উল্লেখ কর! গেল। লিগ্‌ অব 
নেসনস-_-১৪২***-৭ টাকা, ইউ, এন, ও--৩১৩৪৪** 
জাতি সঙ্গের ধান্য ও কৃষি সংসদ--৭*৫৫৪*২, আন্তর্জাতিক 
বেসামবিক বৈমানিক সংসদ--১৯৫৯৯৯২ টাকা। অপরাপর 
সমিতিগুলির মধো আই, এল, ও এবং ইউ, এন, ই, 
এস, লি, উল্লেখয্যেগ্য। প্রথমটি শ্রমিক, দ্বিতীয়টি শিক্ষা 
ও কৃষি স্বন্ধীয় । 


মোলাকাৎ 
কমিউনিজ্ম্‌ বনাম সোশ্যালিজ্ম্‌ 


( অধ্যাপক বিনঃকুমার সরকারের সহিত হেমেন্দ্রবিডয় 
সেনের কথোপকথন ) 


প্রঃ আপনার বিচারে সোভিযেট রুশিয়ার খাল বিশেষত্ব 
কী? কোন্‌ কাদের জন্য আপনি সোভিয়েটকে 
সন্বর্জনাযোগা বিবেচনা করেন? লোভিষেট 
রুশিয়ার আসল গৌরব কিসের জন্য? রুশ- 
প্রচারের জ্রস্ত সোভিয়েট-হৃহদূগণের কোন্‌-কোন্‌ 
কথার উপর জোর দেওয়া উচিত? 

উঃ--এক কথায় বল্‌বো,-_কমিউনিজ্ম্‌ (সরকারী 
মালিকান! ) প্রতিষ্ঠা হচ্ছে সোভিয়েট কুশিয়ার 
একমাত্র বা সর্ব্বপ্রধান গৌরবজনক কাজ। বোল্‌- 
শেভিকর। দুনিয়ার নর-নারীকে সংসার ও সমাজ 
চালাবার একদম নয়া পথ দেখিয়ে দিয়েছে । এর 
জুড়িদার কোনো চিজ আর কোনো দেশের কেউ 
পারে নি। কমিউনিজ্ম্এর বিশ্লেষণ না ক'রে 
ইস্কুল, হাসপাতাল, কারখানা, একা ইত্যাদির 
বুধ্নি ঝাড়তে বসা ছেলেখেলা মাত্র । এই সব 
আছে ছোট-বড়-মাবারি সকল দেশে। বড়-বড় 
দেশে আছে প্রচুর পরিমাণে আর চরম মাত্রায়? 
কিন্ত এই সকল দেশে নাই কমিউনিজম্‌। 

প্র:--কেন? সোশ্টালিজ্ম্‌ ( সমাজ-তন্ত্র) আগ্রকাল 
সকল দেশেই অতি হু-পরিচিত জিনিষ নয় কি? 

উঃ--কমিউনিজ্ম্‌ ( সরকারী মালিকানা) নয়া চিজ্‌। 


তার সঙ্গে সোশ্কালিজ্মের ( সমাজতঙ্বের) সম্পর্ক 
নাই । দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই অল্প-বিন্তর 
সমাজ-তঙ্ব কারেম হয়েছে । সোভিছেট রুশিষ। 
ছাড়া আর কোথাও, এই ১৯৪৪ সালেও, কমি- 
উনিজ্ম্‌ নাই । সোশ্তালিজম্-এ আর কমিউনিজ্য- 
এ আকাশ-পাতাল ফারাক । সোশ্টালিজ্ম্‌ চরম 
মাত্রায় কায়েম হলেও কমিউনিজ্ম ( সরকারী 
মালিকান] ) গজায় না। সমাজতন্ত্র আর সরকাবী 
মালিকানা হচ্ছে দুই বিলকুল আলাদা চিত । 
একের সঙ্গে অপরের কোনো প্রকার রক্তের যোগ 
নাই । 
বুঝতে পারছি ন)। সাধারণতঃ সোশ্তালিজ্ম্‌ 

আর কমিউনিজম্‌ একই ধ'রে লেওয়। হয় নাকি? 

উ:-তা হয় বটে। কিন্তু সেটা ভৃল। অনেকবার 
অনেক-জায়গায় ব'কেছি যে, সোস্তালিজ্ম্‌ ( সমাছ- 
তন্তু) অতি-সোজা জিনিয। জনসাধারণের 
সম্পত্তির উপর গবর্ষেন্ট মাত্রা হিসাবে কম-বেশী 
শালন বা একতিয়ার বা নিষ্বস্রণ কায়েম করুলেই 
সমাজ-তন্্র প্রতিষ্ঠিত হু্ছ। কিন্ত কমিউনিজ্য্‌ 
গবর্ণমেন্ট কতৃক শানন-এক্তিয়ার-নিযস্্রণ প্রতিষ্ঠা 
মাত্র শয়। 

প্রঃ-কমিউনিজ্ম কী? 

উঃ--ভার জন্ত চাই জনসাধারণের তরফ হ'তে ব্যক্তিগত 





সম্পত্তির অধিকার-লোপ। কমিউনিজ্ম্‌-এর 
কাননে ও আধিক ব্যবস্থায় দেশের কোটি-কোটি 
লোকের একজনও আধ পয়সার মালিক থাকৃতে 
পারে না। দেশের ভেতরকার হরেক প্রকারের 
জমিজমা, বাড়ীঘর, ধনগ্দৌলত, টাকাকড়ি সবই 
সরকারী সম্পত্তি । স্বত্বাধিকারী নামক জানোআর 
সমাজ থেকে লোপাট হয়। কোনো মিঞাকে 
ধনদৌলতের অধিকারী দেখা যার না। কোনে! 
ছেলে-মেয়ে তাদের বাপ-দাদার সম্ভান হিলাবে 
এক দামড়িও পেতে অধিকারী নয়। সকল প্রকার 
মালিকানাই সার্ধজনিক ভাবে সরকারী । 

প্র ক্শিল্পার সোভিছেট-ব্যবস্থা কি এইরূপ ? 

উঃ- প্রায় এইরূপ । অনেকাংশে এইরূপ । হইংল্যাণ, 
ভান্মাণি ইত্যাদি দেশ লোস্ালিজ্ম্এর ( সমাজ্র- 
তঙ্থের ) মাপে খুব উচিয়ে গেছে। এমন কি 
ভারতেও বাক্তিগত ধনদৌলতের উপর সরকারী 
শালন-এক্তিয়ার-নিয়ন্্রণ কিঞ্চিৎ-কিছু আছে। 
কিন্তু বিলাতী-জাশ্মাণ-মাকিন-ইতালিফ়ান-জাপানী 
ভারতীয় নরনারী স্বচ্ছন্দে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভোগ 


আধিক উন্নতি 


1 ২১শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা 





আইনে দিয়ে যাবার অধিকার এই সকল দেশের 
লোকের আছে । সরকারী মালিকানা নাই । 

_4-সোভিযেট ব্যবস্থা কিরূপ ? 

£_সোভিয়েট রুশিয়া ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই, 
ব্যক্তিগত লাও-লোকসান নাই, বক্তিগত জমিজমা 
বা বাড়ীঘরের কেনা-বেচা নাই। প্রত্যেক জমির 
ট্রকুরা, বাড়ীঘর, কারখানা, ব্যাঙ্ক স্টীমার, রেল 
রুশ-গবর্ধেন্টের সম্পর্তি। কুষি-শিল্প বাণিজ্যের 
লাভ.লোকসান সবই সরকারী । জনসাধারণ 
সাধাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক হারে বেতন পায় 

কথাগুলা চরমভাবে ব'লে যাচ্ছি। 


মাত্র । 
একটু-আধট “কিস আছে। তা ব্যতিরেক 
মাত্র । আমল বথা,_-সরকারী মালিকানার 
ব্যবস্থাই সোভিয়েট রুশিয়ার গৌরবজনক 
আবিচ্চার। 

£_সমাজ্তস্ত্র আর সরকারী মালিকানা,_এই পারি- 
ভাষিক ছটা বাজারে চল্ছে কি? 

সমাজতন্ত্র বোধ হয় চালু হ'চ্ছে। কিন্তু সরকারী 


মালিকানা চল্ছে না। ধনলামা, সাম্যবাদ ইত্যাদি 


করে। জনসাধারণ নিজ-নিজ আয়ের মালিক। শব্দ ও কমিউনিজমের আন্ত কায়েম করা হয়ে 
লেই আয় ছেলে-মেয়েদেরকে উত্তরাধিকারের থাকে। 
পত্রিকা-জগৎ 


“দি ল্যাম্প” 
(অক্টোবর, ১৯৪৬ ) 
নিউইনরক হইতে প্রকাশিত এই মালিক পত্রিকাখানি 
সমালোচনার অন্ত আমাদের হস্তগত হইয়াছে । আলোচা 
সংখ্যায় “কল-কারখানায় শান্তিপূর্ণ এক-পুরুব জীবন” 
(এ জেনারেশন্‌ অব. ইগ্াস্রিয়াল পীস্‌ ) বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা ৷ নিউ জাপির ষ্র্যাগ্ডার্ড অহেল কোম্পানির 
কর্তৃপক্ষ ও শ্রামকগণ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া কিভাবে সথখে- 


শান্তিতে বসবাস করি আসিতেছে, প্রবন্ধটীতে তাহার 
ধারাবাহিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । 

প্রবন্ধ-লেখক মিঃ ষ্টয়ার্ট চেজ বড় দরের অর্থশাস্ত্র 
এবং আন্তজ্জীতিক খ্যাতি-সম্পন্ন পণ্ডিত । কিভাবে তিনি 
প্রবন্ধটী লিখিয়াছেন, তাহা আলোচ প্রবন্ধের পূর্ব্ব 
পৃষ্ঠায় বণিত হইদ্বাছে । কোন কোম্পানীর পক্ষে ত্রিশ 
বৎসর ধরিয়া শান্তিপূর্ণভাবে কাধ্য পরিচালন কম গৌরবের 
কথা নয়। কাজেই কোম্পানীর মনে ধারণা জন্মে যে, 


এই বিবরণী লিখিয়া রাখার যোগ্য । সেইজন্ত কোম্পানী 
মিঃ ধুধার্ট চেজকে আমন্ত্রণ করিলে মি: চেঞ্জ, নিরপেক্ষভাবে 
তদন্ত করিয়। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা চাহেন এবং 
কোম্পানীও তাহাতে সম্মত হয়) প্রবন্ধ লেখক কমেক 
মাস ধরিয়। কোম্পানীর কারখানাগুলা পরিদর্শন করেন 
এবং শ্রমিক-ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ ও কারখানা-কর্তৃপক্ষের 
সহিত আলোচনা করেন এবং তদন্ত শেষ হওয়ার পর 
মনোভ্ত ভাষায় প্রবন্ধটী রচন। করেন। 

১৯১৫ সনের গ্রীক্ম কালে নিউ জাসি সহরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড 
অয়েল কোম্পানীর শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। ধর্শঘটীদের 
সহিত পুলিশের রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ হয । পরবর্তী সনে 
আবার ধর্মঘট, দাক্গ-হাঙ্গামা এবং আবার সৈশ্গদলের 
সাথে সংঘর্ষ হয়। তারপর ত্রিশ বংসরের মধ্যে কয়েকবার 
ধর্মঘট হইলেও শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষ মোটের উপর শান্তিপূর্ণ 
আবহাওয়ার মধ্যে আপন আপন কাজ-কশ্ম পরিচালন 
করিয়া আসিতেছে । 

১৯৪৬ সনের বসম্তকালে ষ্ট্যাণ্ডার্ড অক্নেল কোম্পানির 
শ্রমিক সংখ্যা দাড়ায় প্রায় ৩৭ হাজার । প্রমিকদের 
ইউনিয়ন সংখ্যা ৬৬টী। তৈল শিল্পে মোতায়েন শ্রমিকরা 
যে সবচেয়ে স্থথে আছে তা নিউইরর্ক টাইমস্‌ পত্রিকায় 


সমালোচনা 





১৫৫ 


১৯৪৬ সনের ৬ই জুন সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত 
তালিকা! থেকে বেশ বুঝা যাইবে £-- 


ঘণ্টা পিছু গড় আয় বিজয় দিবস পর 
বাড়তির শতকর। হার 

তৈলশিল ১-৪২ ডলার ১৮'৩ ডলার 
মোটর ১৩৪ ১৬"১ 

রেলপথ ১২৮ ১৬৯ 

ইস্পাত ১২৪৫ ১৭৫ 
ইলেক্টক শিল্প ১:১৫ ১, ১৮৩ 

কয়লা ১১০৫ ১, ১৭৩ 


ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর কারখানার ধর্মঘট এখন 
অতীতের বিষয় বস্তুতে পরিণত । শ্রমিকগণ সন্ধষ্টচিত্েই 
কাঞ্জ করিতেছে । প্রবন্ধ লেখকের মতে অন্যান্ত শিল্প- 
বর্তাগণও ষ্যা গার্ড অয়েল কোম্পানীর কাছে শিক্ষালাভ 
করিতে পারে । 


মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক তিনট। ঘুগে বিভক্ত । প্রথম 
যুগটাকে মালিক বা কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারের যুগ বল! 
যেতে পারে; দ্বিতীয় যুগটা নিশ্মম শ্রেণী-সংগ্রামের ; 
তৃতীয় যুগ বা পধ্যায় সহযোগিতার যুগক্ধপে গণ্য । ষ্ট্যা গার্ড 
অয়েল কোম্পানী দ্বিতীয় যুগটা সম্পূর্ণ্পে এড়াইয়া তৃতীয় 
যুগে পদার্পণ করিয়া মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হইয়াছে! 


সমালোচনা 


ইণ্ডিযা্জ ফরেন পলিসি; 
কিতাবস্‌; মূল্য ১॥*। 

ভারতের গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাসমূহ সম্পর্কে একখান! চমক- 
প্রদ পুদ্ডিক।। বইখানার কয়েকটা অধ্যায় ঘন “হিন্দুস্থান 
টাইমস’ ও “বোম্বে ক্রনিকল” পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত 
হ্য়, তখন ইহা বিশেষ চমকের সৃতি বরে। 

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি এখন পণ্ডিত নেহেরুর দায়িত্বে । 
এখনও কিছুকাল পণ্ডিত নেহেরু এই ভূমিকায় যে সমারঢ় 
থাকিবেন তাহ নিঃসন্দেহেই বল! চলে । গ্রন্থকার পণ্ডিত 
নেহেরুর প্ররাষ্ট নীতি সমর্থন করেন। গ্রন্থকার রুশ- 
বিভীষিকা-গ্রস্ত নহেন। তিনি পূরাপূরি বাস্তবপস্থী। 
আলোচ্য গ্রন্থে এই বন্ত-নিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 
কাজেই বইথানা পড়িবার যোগ্য । 


ইকবাল সিং [ হিন্দ, 


গ্রন্থকার এশিয়ায় রাষ্ট সঙ্গ সমন্তা সম্পর্কে যথেষ্ট 
পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন । লেখকের বিশ্লেষণ-ক্ষমভাও 
প্রশংসার ঘোগ্য। এর কলম থেকে ভারতের পররাষ্ট্র 
নীতি সম্পর্কে একখানা বৃহত্তর গ্রন্থ বাহির হউক কপ 
পুন্তিকাখানা পড়িলে সহজেই এই অভিপ্রার়টা মনের মধ্যে 
জাগিয়া উঠে। বর্তমানে ভারতের কূটনীতিক প্রতিনিধির! 
যখন দিকে দিকে ভারতের বানী লইয়া অগ্রসর হইতেছে, 
সেই সময় এই ধরণের গ্রন্থ সম্পাদনের সার্থকতা রহিয়াছে 
বীতিষত। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ 
ভবিষ্যতে কিরূপ স্থান অধিকার করিবে তাহা জাত 
হওয়ার জন্ত জাগ্রহসম্পন্ন বাক্তির আলোচ্য পুম্তিকাখানা 
পড়িয়া বেশ উপকৃত হুইবেন। 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


১। ইণ্ডিয়ান্স ইন্‌ বৃটিশ ইণ্ডাক্িঞ্র; ডাঃ 
মুখাজ্জী ; সরস্বতী লাইব্রেরী; কলিকাতা; ১।০। 

২। জি, বি, এস, 2*; লণ্ডন; এস, উইন্্‌ষ্টন; 
হাচিন্সন এণ্ড কোং লিমিটেড; ১৯৪৬; ২১ শিঃ। 
৩। “অন টু দিল্লী”; জি, সি, জৈন; 

পুত্তকমন্দির ; দিল্লী; ৩৪*। 
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সরন্বতী 


প্রোগ্রাম”; ভূপেন্্কুষার দত্ত; সরস্বতী লাইব্রেরী; 
কলেজ স্্বীট মার্কেট ; কলিকাতা; ২২! 

৫। গাদ্ধিঘ়ান কন্টিটিউসন ফর ইণ্ডিয়া; প্রিন্সিপাল 
এন এন আগরওয়াল; সরস্বতী লাইব্রেরী ; কলেজ ট্রীট 
মার্কেট ; ৩৪০ । 

৬। বৃটিশ শ্তাভেজারী ইন্‌ ইণ্ডিয়া; রামশরণ 
বিস্তার্থা ; শিবলাল আগরওয়ালা এণ্ড কোং লিমিটেড; 
আগরা। ৩৩৮ পৃঃ । ৯৪০ । 


“লোক”-দার্শনিক হার্ডার * 


বিনয়কৃমার সরকার 


দেশী-বিদেশী অনেক-কিছুতেই দিলীপ মালাকারের 
হাত খেলে । প্রাচীন ভারতীয় রাসায়নিক নাগার্জ্ছুন 
সন্ষদ্ধে দিলীপের রচনা স্থপরিচিত। আঙ্জ দেখিতেছি 
জাশ্মাদ “লোক"দার্শনিক হার্ডার (১৭৪৪-১৮*৩) 
তাহার মূড়ো দখল করিয়া বসিয়াছে। বিশ্বশক্তিগুলাকে 
সদ্ব্যবহার করিবার বিদ্যায় দিলীপ পাকিয়া উঠিতেছেন। 

বইটা ছোট্ট,_কিন্ত হীরার টুকৃরা। জীবন-চরিত 
লিখিবার কায়দা দিলীপের রপ্ত হইয়া গিয়াছে । যেমন 
গুরু তেমন চেল । দ্বিলীপের গুরু বিনোদবিহারী 
চক্রবর্তী প্রাচীন গ্রীসের লিওনিদাস হইতে সেকালের 
মাফিন লিঙ্কলন ও একালের বাঙ্গালী আশুতোষ পর্যন্ত 
অনেক কর্ণ্মবীরের ভ্রীবন-কথা বাঙ্গালীর পাতে-পাতে 
পাকা হাতে পরিবেষণ করিয়াছেন । দিলীপের “হার্ডার” 
বিনোদী বিগ্তাপীঠেরই অন্ততম সফল । বাংলা সাহিত্যে 
সের! তারিফ পাইবার কোচী লইয়া এই পুস্ভিকার জন্ম । 

জীবন-চরিত কাজে লাগে কাদের? ছোড়াদের, 
বুড়াদের না মাঝারিদের ? জবাব,_-সকলেরই। নানা 
বয়সের আর নানা পেশার মেয়ে-পুরুষ কেতাবটা চিবাইতে 


আরম্ত করুন। ঘণ্টা আধেক বা দেড়েকের ভিতর 
সব মিএাই টের পাইবেন যে মরষে বেশ-কিছু ঘা 
লাগিভেছে। দ্বিলীপের ধাক্কায় সকলেই চাদ! হইয়। 
উঠিতে বাধ্য । 

দিলীপ পাকা লেখক,__হার্ডারের কতকগুল! বয়ে 
হার্ডারী ভাষায় পাঠকদেরকে উপহার দিয়াছেন। বেশ 
চোল্ত কথা । সেই পৃষ্ঠা কয়ট। চালাক পাঠকের। আগে 
পড়িয়া লইতে ঝুঁকিবেন। 

দিলীপ মেহনৎ করিতে অভ্যস্ত । হার্ডারী বোল ও 
মাল ভারতের কোন্‌ মারাঠা, কোন্‌ আসামী, কোন্‌ 
কোন্‌ বাঙ্গালী কবে প্রথম কাদে লাগাইয়াছে তাহ! 
পাক্ড়াও করিবার অস্ত হাত-পার জোর আর মাথার 
জোর দেখাইয়াছেন। এই অস্ত তাহাকে লাইব্রেরিতে 
লাইব্রেরিতে পায়চারি করিতে হইয়াছে । ভবিস্ততের 
বাঙ্গালী হার্ডার-গবেষকের! দিলীপের নিকট ধ্রটী। 

হার্ডারের আশা-আকাক্ষার এক কীচ্চ! নিন্নররূপ :_ 
“আহা! সেদিন কী সুন্দর হইবে,_-যেদিন ক্যাখলিকর! 
আমাদের পাশেই বাস করিবে । সমৃদ্ঘ ক্যাথলিক 


* শুদিলীপহ্মার মালাকার প্রণীত “জাতীন্বতার বাণী-মৃঠ্ঠি হার্ডার” পুস্তকের ভূমিক|। প্রকাশক- প্র 
লাইব্রেরী, ২৯৪ কর্ণওয়ালিস ট্রীট কলিকাতা1। মূল্য এক টাকা । 


চৈত--১৩৫৩ ] 


“লোক"-দার্শনিক হারার 


১৫৭ 





প্রদেশ আমাদের লঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া এক পরিবারের 
ভাই-বোনের মত থাকিবে । একই ভাষায় তাহারা 
কথা বলিবে এবং জন্মভূমির মঙ্গলের অন্ত একসঙ্গে কাজে 
মাতি৷ যাইবে । সমুদয় জাশ্মাণি যদি এক্যবন্ধ হয় 
তাহা হইলে বিনা বাধার একদিন সে-ই হইবে ইয়োরোপের 
রাণী" জানিয়া রাখা ভাল যে,-হার্ডার ক্যাথলিক 
নন, গ্রটেস্টাণ্ট, | 

হার্ডারের পর আজ অনেকদিন চলিয়! গিঘাছে। 
এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে বলিব যে, এই হার্ডারী বাণীর মর্শ্বকথা 
নিষ্নক্ূপ :--(১) আজ যাহা নাই কাল তাহা ঘটানো 
সভব। (২) আজ যাহা আছে কাল তাহা খেদাইয়া 
দেওয়া! সম্ভব । (৩) কাল যাহ! ছিল তাহা চিরকালই 
থাকিবে না। (৪) কাল যাহা ছিল না আজ তাহা 
গড়িয়া তোলা! যায়। কাণ্ট-ছার্ডার-গোটের পরবর্তী প্রা 
যেকোনো জান্দাণ স্্ী-পুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত বারে-বাবে 
এই কথাই শিখাইতেছে । বাঙ্গালীর বাচ্চার) দিলীপের 
হার্ডার খাইয়া অ-ঘটন ঘটাইবার কায়দ) দখল করিবার 
মেজাজে বাড়িয়া উঠিবে। 

হার্ডার-দশনের আসল কথা “ফোল্ক্‌” ॥। এই জার্শ্মাণ 
শব্বের ইংরেজী প্রতিশব্ব “ফোক” । বাংলায় বজিতেছি 
পলোক”' বা জনসাধারণ (গণ) । এই.*ফোল্ক” (লোক)- 
বিশ্লেষণের কাজই হার্ডারের আসল কাজ । হার্ডার 
“লোক"ন্দার্শনিক । লোক ( জনসাধারণ বা ফোল্ক ) 
বিশ্লেষণের এক তরফ হইতেছে “নেশন” (জ্ঞাতি) ও 
“স্টেট” (রাষ্ট্র) বিশ্লেষণ । দ্বিতীয় তরফ সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণী বা সম্প্রদ্ধাক্ব-বিশ্লেষণ । 

*ফোল্ক্‌” ( লোক) শব্বের জাতি, জাত্‌ বা জাতীয়তা 
আলোচনা কর! যাউক । দিলীপ হার্ডারকে “ভাতীয়তার 
বাণী-মৃত্ি” বলিয়াছেন। ভাল প্রস্তাব। দিলীপের 
কষ্টিপাথরে “হার্ডার জাশ্মাণির, হার্ডার জগতের, হার্ডার 
সকলের ৷" ঘটনা-চক্রে দিলীপের এই বুধ্নিগুল! এঁতিহাসিক 
তথ্য হিসাবে বেশ-কিছু নিরেট সত্য । ইয়োরোপের 
আর এশিয়ার অনেক পরাধীন মৃন্ধুকেই হার্ডারের ডাক 
পড়িয়াছে। হার্ডার জগদ্‌-গুরু-_বিশ্ব-ঝধি । 


দুনিয়ার জগদ্‌গুরুগুল। এক হিসাবে সনাতন ব! চির- 
কেলে খধি, আর এক হিসাবে সাময়িক খধিমাতর। যে- 
কোনো কবিকে সকল জাতের, সকল যুগের, গুরু সম্বিয়া 
লওয়া চলে। আবার কোনে! খবির সকল বধেংই 
সকল দেশে খাটে না,-সকল যুগেই টেকলই নয়। 
প্রত্যেক জগদ্গুরুরই সীমানা আছে । সেকেলে কৌটল্য- 
শুক্রাচার্যের সীমানা আছে । সেকেলে মহ্থ-বাজ্জবকোর 
সীমানা আছে। সেকেলে প্লেটো-আরিম্ততলের সীমান। 
আছে। এই সকল কবি একালে পৃরোপুরি চলে 
না। একালের অন্ততন জগদ্্‌গুরু মার্ক স-কধির 
অনেক পাতিই হালের লেনিন-ঝধি বাতিল সমবিয়া 
চলিয়াছেন। মার্কসের মহাভারতে রাষ্ট্রিক বা 
সামাজিক বিপ্লব আনিতে পারে একমাত্র শিল্প-কারখানার 
মজুর-দল ( প্রোলেটারিঘাট )। কিন্তু লেনিনের ধশ্রে 
আর কর্শ্মে খোলশা হইল যে, বিপ্লব ঘটাইবার কাজে 
চাধীকে চাধী আর ফৌজকে ফৌজ এই ছুই পেশার 
লোকও আলবৎ জরুরী। মদুর-দল লেনিন-গীতায় 
এক মাত্র বিপ্লব-সাধক নয়। অধিকস্ত লেনিন-উ্রট্‌স্কি- 
ডালিন ইত্যাদি বিপ্রব-কর্তারা কেহই নিরক্ষর মজুর, 
গরীব বা পারিয়া নন। ইহারা সকলেই *'জদ্রলোকের” 
ছেলে, বুর্জোআ, লিখিয়ে-পড়িয়ে, "'তরাক্ধণ | 

জগদ্‌গুরু, জাতীয়তার খবি, হার্ডার জার্াণির অষ্টাদশ 
শতাক্বীর শেষ দিকে আর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
বেশকিছু প্রবল কারিগর । উনবিংশ শতাব্দীর 
ইয়োরোপে বহু নরনারীই ‘নমে! হার্ডারায়” জপিষ! রাষ্্রিক 
স্বাধীনতার লড়াইয়ে নামিযাছে।  ইহাও সত্যা। 
কিন্তু একমাত্র হার্ডারের দৌলতে এইসকল স্বাধীনতা 
মৃত্তিমস্ত হয় নাই । একমাত্র হার্ডারের দৌলতে বিংশ- 
শতাব্দীর ইঞ্ছোরোপে, এশিয়ায় বা আমেরিকায় কাজ 
হাসিল হইতেছে ন1। 

ভাষার উপর জোর দিয়াছেন হার্ডাব্র। সংস্কৃতির 
উপর জোর দিয়াছেন হার্ডার। লোক-সাহিত্য, লোক. 
শিল্প, লোক নৃতা, লোক-গীতি ইত্যাদি পল্লী-জীবন ও 
পারিয়া-জীবনের উপর জোর দিয়াছেন ছার্ডার । এই 
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সবের সঙ্গে “'ফোল্ক্‌”, “ফোক”, "নেশন", জাতি বা 
জাত্‌কে জড়াইয়। রাধা হইতেছে হার্ডার-দর্শনের প্রাণ । 
এই হিসাবে আধুনিক আন্‌ থপলঞ্জি বা নৃততবিদ্তার 
জল্পদাতা হার্ডার | 

রক্ষমাংলের মানুষকে মামুলি মান্ব-ভাবে দেখা খুবই 
সেই হিসাবে ভাষার কিন্মং লাখটাকা, নাচ-গান 


সম্ভব। 
বাজনা ইত্যাদির কিন্মংও লাখটাকা। “নেশন” বা 
জাতির এই সব লক্ষণ,--লন্দেহ নাই । কিন্ত মানুষ 
মামুলি মানুষ মাত্র ন়। মানুষ রাষ্টিক জীব। দুনিয়ার 


নরনারী রাষ্ট্র গড়িয়। তৃলিয়াছে, তুলিতেছে ও তুলিবে। 
এখন দ্িজ্ঞান্ত,__ভাবা-সাহিতা-সংস্কতি-শিল্পের চৌহদ্দি 
সীমানা-মাফিক ২1ষ্ট, "স্টেট?" বা শ্াসন-ব্যবন্থা একালে- 
সেকালে কটা দেখা যায়? পাচ হাজার বছরের 
দুনিয়ার ইতিহাসে লাক্ষ্য মেলে না। একালেও দৃষ্ান্ 
নেহাৎ কম। একমাত্র ভাষা ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বস্তুর 
সীমানা দেখিয়া কোন রাষ্ট্রের চতুঃসীমা, গড়ন বা চৌহচ্ছি 
মাপিয়া দেওয়া প্রায়ই অসভব। কট্টর হার্ডার-পন্থীর। 
চাহিবেন নয়া-নয়! ভাষার জন্ত নয়া-নয়া রাষ্ট্র। অর্থাং 
যত ভাষা তত রাষ্ট্র, যত সংস্কৃতি তত রাষ্ট্র, যত “নেশন” 
তত জাত, রাষ্ট্র ইত্যাদি। এইখানেই মহা গোল। 
নেশন (জাতি) শব্দটা ব্যবহার করাই ঝকৃষারি | 
চলনলই শব্খ হইতেছে “স্টেট” (রাষ্ট্র)। আর সেই 
“স্টেটের” চৌহঙ্দির ভিতর থাকে “বার রাজপুতের তের 
হাড়ী” | গণ্ডা-গণ্ড! ভাষ! লইয়া চলে রাষ্ট্র। গণ্ডা-গপ্তা 
সংস্কৃতি লইয়া চলে রাষ্ট্র। গণ্ডা-গণ্ডা “নেশন” লইয়া 
চলে রাষ্ট্র। গণ্ড৷ গণ ধর্ম লইয়া চলে রাষ্ট্র। 
“জাতীয়তা” শব্দ যদি ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে 
ভাষা, সংস্কৃতি বস্তুর কথ! ন! তোলাই বাঞ্ছনীয় । বুঝা 
উচিত যে, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, দেশের স্বাধীনতা, এক- 
রান্ীরতা, এক-দেশীরতা বলা হইতেছে । ধাহার! রাষ্ট্রের 
(দেশের, স্টেটের ) স্বাধীনতা চাহেন তাহার! “নেশন” 
(জাতি) শব্দ বড়-বেশী মুখে আনেন না। ওাহারা 
যেন-তেন প্রকারেণ পরাধীনতাকে ভ্তাইয়া তাড়াইতে 
ওস্তাদ । আর যাহারা “নেশন” "নেশন" বকেন তাহারা 


আধিক উন্নতি 





[ ২১শ বর্ব--১২শ সংখ] 
দেশের রাস্ত্রিক স্বাধীনতা বুঝিতে অনেকটা অক্ষম। 
“নেশন“-দর্শনে মাতামাতি করিবার সম “স্টেট''-দর্শনের 
জাত, মারিতে বযাওয়। উচিত নয়। যতগুল। "নেশন? 
ততগুলা রাষ্ট্র অর্থাৎ "নেশন"-মাফিক “স্টেট” অনেক 
ক্ষেত্রেই অসম্ভব । 

বাস্তবিক পক্ষে হার্ডার নিজে “ফোল্ক্‌", “নেশন” 
(জ্বাতি), সংস্কৃতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করিবার সম রাষ্ট্র 
দেশ, “ষ্টেট”, রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা’ ঘেশের স্বাধীনতা 
ইত্যাদি মাল লইয়া বড়-বেশী মাথা থামান নাই । 
হার্ডার প্রধানতঃ অ-রাষ্ট্রিক । রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জবরদস্ত 
দার্শনিক ছিলেন হার্ডারের সমলামস্বিক ছোকর! দার্শনিক 
ফিস টে (১৭৬২-১৮১৪ )। হার্ডার-দর্শনকে ফিথ্টে- 
দর্শন দিয়া গুণ করিলে যে-ফল দীড়া সেই ফলের 
প্রভাবেই জান্নাণি, বোহিমিয়া, চেক, হাঙ্গারি, ইতালি, 
পোল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আন্দোলন 
মাথা তৃলিদ্বাছে। আমাদের ভারতেও রাস্ত্রিক স্বাধীনতার 
আন্দোলন পুরাপুরি হার্ডারী-“নেশন”-তত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয । ভারতীয় আন্দোলনে নানা রক, নান! 
ভাষা, নানা ধর, নানা সংস্কৃতি, নানা "নেশন" স্বদেশের 
স্বার্থে, বিদেশের বিরুদ্ধে, স্বরাষ্ট্রের জন্য একাবদ্ধ। 

এইবাস্ত. হার্ডায়ী “ফোল্কের" (লোকের ) অপর 
তরফ খতাইয়া দেধিব। দেশের সকল নরনারীর কোন্‌ 
অংশটাকে, কতখানিকে, কোন্-কোন্‌ শ্রেণী বা সম্প্রদারকে 
“ফোল্ক্‌” (বা লোক ) বলা হইবে? অষ্টাদশ শতাম্বীর 
ভাশ্মাণ সমাজে এই সম্বন্ধে ঘোট-মঙ্গল চলিত। একদল 
বলিত,_-“ফোলক্‌” শব্দে বুঝিতে হইবে নিয়শ্রেণীয় 
লোক, ইতর,” গরীব, অশিক্ষিত, নিরক্ষর, পারিয়া,'’ 
লংস্কৃতিহীন নরনারী আর একদলের মতে “'ফোল্ক” ছিল 
দেশের ছোট-বড়-মাঝারি সকল নরনারী। অর্থাৎ 
শিক্ষিত-অর্ভশিক্ষিত-অশিক্ষিত নয়নারী সকলে মিলিয়া 
"ফোল্ক" ( দেশের লোক )। হারার লাধারণত: প্রথম 
অর্থে ''ফোলক্‌” শব্দ চালাইতে অভ্ন্ত। 

কিন্ত এই যে "ইতর", পারিয়! নরনারী,_ ইহাদের 
সম্বন্ধে আবার জান্মাপ-সঘাজে ছিল নান! মুনির নান! মত। 


চৈত্র--১৩৫৩ ] 


“লোক*-দার্শনিক হার্ডার 
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এক মতে “ফোল্ক্‌'” ইতর সত্যিকার চোখাড়, নিকৃষ্ট, 
বর্বর, বজ্জাত, পাপাস্বা, ছুশ্চরিত্র, “ছোটলোক*। 
বিলকুল উণ্টা অর্থে “ইতর'’-শব্দ চালানো হইত। 
সেই মতে '"'ফোলক্‌” = ইতর -লিখিহে পড়িয়েছের চেয়ে 
বেশী চরিত্রবান, খাটি-সংস্কতিশীল, উৎকৃষ্ট, স্বাধীনতাপ্রিয় 
হৃদয়বান লোকজন | হার্ডার ছিলেন এই দ্বিতীয্ মতের 
প্রতিনিধি । 
সেকালের জান্দাণ-ছ্ষরাসী ইংরেছি-সাহিত্যে ইতর 
ভনসাধায়ণের এইক্প তারিফ করা ছিল “রোমাটটিকু” 
ভাবুকতার অশ্যুতম লক্ষণ । ফরাসী সাহিত্যবীর ও চিস্তা- 
নাঘক রুসোকে “বধ সোভাশ ০, "নোবল্‌ ক্াডেজ”, বা 
সভা-ইতরের প্রচারকরূপে পুজা করা হইত। হার্ডার 
) ছিলেন এই হিসাবে রুসো-পন্থী ভাশ্মাণ-_এমুন কি 
জার্শ্বাণির রুলো। 
গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্রবের যুগে (১৯*৫-১৪) শের জন- 
সাধারণকে রুসো-পদ্বী-রূপেই দেখিতে সুরু করিয়াছি ।* 
“ইংরেজিতে অনভিজ্ঞ লক্ষ-লক্ষ নরনারী*কে ইস্কুল-কলেজে 
লেখা-পড়াওয়ালা লোকের চেয়ে বেশী সাহসী, স্বার্থত্যাগী 
চরিত্রশীল, স্বদেশ-নিষ্ট বিবেচনা করা আমাদের দস্তব 
ছিল। সেই ধার ভারতের হ্থদ্দেশ-সেবক মহলে আজও 
চলিতেছে । রাষ্্রিক স্বাধীনতার আন্দোলনে ইতয় জন- 
সাধারণকে মস্ত খুটা সম্বিধা চলা একালেও সেকালের 
মতনই দস্তর রহিযাডে । এই হিসাবে ভারতের অনেকেই 
বোধ হয়'_এমন কি গান্ধীপন্থী চরখা-ধন্মারা ৪,--অজ্ঞাত 
সারে হাভার-ভক রোমান্টিক পলোক"সেবক। "বৰ 
সোভাশে*র দর্শন আমাদের দেশেও দ্িগবিজয় চাল।- 
ইতেছে। 
লোক” বা জনসাধারণ” শন্কে ভারতীয় লমাজ- 
সেবীরা অস্তকিছুও সম্বিয়া খাকে। কেন লা দেশের 
উচ্‌-নীচু, বামুন-চাড়াল, সৈঘদ-মোমিন সকল নরনারীকে 
সংযুক্তভাবে দেখিবার ও বুবিবার রেওল্া্ও ভারতে 


আছে। এইরূপ ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ হইতেছে গণ-তস্ত্র বা 
ডেযোক্রেসির অন্তর্গত । এই হইল বন্ত-নিষ্ঠ ব্যাখ্যা 
রোমান্টিক ব্যাখ্যা হইতে আলাদা । বুঝিতে হইবে যে, 
বাংলাদেশে “ফোল্ক্‌" (লোক ) শঙ্বের দুই ব্যাখ্যাই 
চলিতেছে। 

এই গেল শ্রেণী বা সম্প্রদার-বিষ়ক স্ফোল্ক্‌” 
(লোক )। এইবার রাষ্ট্রিক “'ফোল্ক" (লোক বা 
জনসাধারণ ) সম্বন্ধে বাঙ্গালীর বঞ্ষিমের যুগ হইতে বাট 
বৎসর ধরিয়া পসপ্তুকোটি-কঠ-কলকল-নিনাদ-করালে* 
জপিতে অভান্ত । অর্থাৎ বাঙ্গল?, বিহ্বারী-হিম্দী, আসামী 
ও উড়িয়া এই চার ভাষার অথব। এই চার ভাষার অন্তর্গত 
গণ্ডা গপ্ডা উপভাষার আর অন্বান্ত আদিম “অস্ত্রিক” জাতীয় 
নরনারীর ভাষার প্রতোক লেবকই বন্ধিমের মেজাজে 
বাঙ্গালী রাষ্ট্রের লোক। শ্বদেশবাসী হিসাবে এই সকল 
বিভিন্ন ভাষাভাষী নরলারী বাঙ্গালী রাষ্্রিকদের মগণ্জ ও 
হৃদয় দখল করিয়াছে । স্থতরাং বঙ্কিমের আমল হইতে 
কাজ পর্যন্ত হিন্দুকে হিন্দু, মুসলমানকে মুসলমান, খৃরিয়ানকে 
খৃষ্টিয়ানন, আদিমকে আদিম সকল ধর্টের সেবকই বাঙ্গালী- 
গড় বঙ্গ রাষ্ট্রের অন্তর্গত । কোনো বাঙ্গালী ম্বগেশসেবক 
একমাত্র ভাষার খগ্পরেও পড়ে নাই,--অথবা একমাত্র ধর্শ্বের 
খর্পরেও পড়ে নাই। অতএব বাঙ্গালী এক-রাধ্রিকত। 
হার্ডারী-দজাতীর়তা” নয়। বাঙ্গালী-কমিত বছ-বাষ্ট্রের 
ভাষার একা ও নাই, সংস্কৃতির এক্য ও নাই, হাড়মামের 
একা’ ও নাই, ধর্শ্বের একা ও নাই। বঙ্ষিষের “বদ্দে 
নাত্রম্‌” হাডপারী ভাষা-জাতীঘতার মস্থরও ছিল লা। 
উহা! ছিল দেশ-রাষ্ট্রের পরিপোষক | আর আজ ও, মায় 
১৯৪৬ সনের আগষ্ট মাসের মুসলমান বনাম হিন্দু 
লড়াইয়ের পরবর্তী কালেও-_বাঙ্গালী স্বাধীনতার আন্দো- 
লনে হিন্দু-মূললমান-লমন্থিত বঙ্গ-রাষ্ই লক্ষ রহিয়াছে। 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্বীর বাঙ্গালী জানে প্রথমতঃ দেশ, 
স্বদেশ, স্বরাষ্ট্র । 


* বিনয় সযকার--"‘মালদহের গম্ভীর” (জুন ১৯৯৬), “সাধন!” গ্রন্থের (১৯১১) অন্তর্গত “বঙ্গে নবধুগের নৃতন 
শিক্ষা” প্রবন্ধের পরিশিষ্ট । "দেশের লোক কাহার1?” ইত্যাদি প্রবন্ধও দষ্টবা । 


সূচী 


বাংলার সম্প্বাদ বাজেট বরাদ্দের সংক্ষিপ্ত 
হিলাব । 

আঘধিক ' ভারত £_ব্যবসা-বাণিজো পুঁজি- 
পাটা নিষ্চোগ। ভারত হইতে চিনি ও বস্ত্র রপ্তানি। 
যুক্তপ্রদেশে বিহ্যুৎ-উৎপাদ্ন। ১৫১৮ 

দুনিয়ার খনঢদীলত £--রুশিয়ার পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনা । ব্রিটেনে বিদ্যুৎ-সরবয়াহের জাতীয়- 
করণ । 

বযক্তিচ ও সদন কয়লার খনির শ্রমিকদের 


১৫০ ৪ 


১৫১ 
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জয় যার্ত্রীর পথে 


ভারতীয় জীবন বীমার ইতিহাসে হিন্দুস্থান প্রতি বংসরই এক একটি গৌরবময় অধ্যায় রচন৷ 
করে। ১৯৪৫ সালে ইহার প্রহৃত সাফলা অন্যান্য বংসরের তুলনায় অধিকতর গৌরবের 
পরিচায়ক । আধিক সংস্থানের সারবত্তা, বীমাপত্রের নিরাপত্তা, পরিচালন-পদ্ধতির নৈপুণ্য এবং 
সর্ধ্বোপরি দেশবাসীর আন্তরিক সহযোগ ও সহানুভূতিই এই জয়যাত্রার পথে হিন্দুস্থানের 


প্রধান পাথেয়। 


সাফচ্ল্যর পরিচক্স 


১৯৪৫ সালের নৃতন বীমা ১২ কোটি টাকার উপর 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ 
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্‌ 


হেড অফিদ:_হিন্দুস্থীন বিল্ভিংস--কলিকাতা 


জন্য গৃহ-নিশ্বাণ। . আত্বজ্ছাতিক' সভালমিতি ও. 
ভারতবর্ষ! ১৫২ 
0মালাকাও £--কমিউনিজম বনাম সোশ্ালিজম্‌। 
১৫৩; 
পত্রিকা-জগ তৎ ১৫৪ 
সমালোচনা ১৫৫ 
গ্ৰন্থপঞ্জী ১৫৬ 
প্রবন্ধ 2 লোক-দার্শনিক হার্ডার 
অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার 


2, পঞ্চানন ঘেেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েপ্টাল প্রেস হইতে শযোগেশচন্দ্র সরখেরে কর্তৃক মৃত্রিত ও প্রকাশিত 


০ amt আপন ও. A 


